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ee জগৎ ও: সকলের সষ্টিকর্তী, তু ই ধাতা, 
তুমিই বিধাতাঁ। মানুষ মাত্ৰই তোমার সন্তান । তোমার সন্তানদের উপর 
আীর্বাদবারি বর্ষণ কর। মানুষের মনে ভক্তি ও বিশ্বাস এনে wel 
মানুষের বুকে মৈত্রী, শান্তি, ভ্রাতৃপ্রেম ও সহানুভূতির সঞ্চার ক’রে দাও, 
মানুষের হৃদয় STS সংকীৰ্ণতা, স্বার্থপরতা, জাতি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক 
মনোভাব দুর করে দাও | 

যারা অনাথ, অসহায়, TEI TEAST 
জর্জরিত তুমি তাদের রক্ষা কর। পাপের কালিমায় যাদের মন কলুষিত 
তাদের সৎপথে নিয়ে এস। আমাদের শক্তিদাও ও মনকে প্রবুদ্ধ কর I 
হে পরম কল্যাঁণময়, তোমাকে লাভ করবার জন্য আমাদের অন্তরে সুগভীর, 
আকাঙ্খা জাগিয়ে wer পরাভক্তি ও প্রকৃত জ্ঞান আমাদের সকলের 
মনে সঞ্চার করে দাও | . o 

ছোটদের আশীর্বাদ Fa | তাদের তরুণ মন তোমার আশীর্বাদে পূর্ণরূপে 
বিকশিত হোক। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে তাদের শরীর, বুদ্ধি ও চরিত্র 
তোমার প্রেমের আদর্শে গড়ে উঠুক | 
. কৃষক, শ্রমিক এবং কর্মজীবী প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর! নিজ নিজ 
কর্তব্যপালনে সকলে উদ্বোগী হোক । এদের সকলের চেষ্টাকে সার্থক 
করে দাও। তোমার প্রসাদ ক্ষেত-খামার ফসলে ভোরে উঠুক । 
কারখানায় আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় সব-কিছু তৈরি হোক । 

সীতা, মীরা, উমিলা, গার্গী, মৈত্রেরী ও মা “সারদা” দেশের প্রত্যেক 
মায়েদের সেহশীল ও ধর্মপ্রাণ করে তুলে, তাদের নিজেদেরকে পরের 
কল্যাণের জন্ত বিলিয়ে দেবার শক্তি তুমি দান কর। i 

সংসার ত্যাগ করে একমাত্র তোমার সেবায় ও ধ্যানে ধারা আপন 
জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সাধনার পথে তুমি সহায় হও। সত্যের 
সন্ধানে এবং মাহষের বিতার্থে, তাদের এই আত্মদানকে তুমি পূর্ণ 
করে দাও। 
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রাষ্টরনেতোদের তুমি প্রেরণা দাও | উদার ও নিঃস্বার্থভাবে তীরা যেন 
জাতিকে সমৃদ্ধি ও aay বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন। 
তাদের তুমি আশীর্বাদ কর। Stora মিলিত চেষ্টায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা 
করে দাও। আমাদের সমাজ থেকে শ্রেণী বিভেদ ও অন্যায় বৈষম্য 
দূর করে দাও। পৃথিবীর সমস্ত জাতির নেতাদের হাতে তোমার প্রেমের 
পতাকা তুলে ATS | 

পৃথিবীতে তোমার প্রেমের: রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক ৷ নিরিবিলি 
সকল মানবই অভিন্ন আত্মা, এই পরম কল্যাণ বাণী সকলের হৃদয়ে 
প্রতিফলিত করবার মত আত্মশক্তি জাগরিত করে দাও | 

হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমিই পরম সত্য, তুমিই পরম মন্দলময়, 


তুমিই পরম হুন্দর। সকল হৃদয়ে তুমি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠ সতাম্‌ শিবম্‌ 


TA রূপে | 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাশ্রিত-__ 
À মূৰ্খ সন্তান। 
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নিবেদন 


বিশেষ কারণে মুদ্রণে কিছু দোষ ate রয়ে গেছে সেইজন্য শুদ্ধিপত্র 
দেওয়া হ’ল । অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আপনারে 
একজন বলে ক্ষমা করবেন। 

এই প্রবন্ধে মূলঃ সাহায্য লওয়া হয়েছে বিংশ শতাৰীর ব্যাসরগী, 
frat, ভগবান শ্রীবিবেকানন্দের মুখ নিঃহ্ৃত অমোঘ অমর বাণী, আর 
wats সাহায্য লওয়া হয়েছে, পরমপুরুষ শ্রীরামরুষ্টের মানস পুত্র” 
আমার চির নমস্ত ও পূজনীয়, মহাজ্ঞানী ও মহাতপন্বী শ্রীঅভেদানন্দ 
রচিত বিশ্ব-সমালোচনার উধে ছুটি মহা প্রবন্ধ “Life Beyond Death” 
ও “Self Knowledge” হতে | 


Afama রায় ও Aima ভট্টাচার্য এই ছুই পণ্ডিত ব্যক্তির: 
নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এদের নিকট হ'তে পরোক্ষভাবে এই প্রবন্ধ 
রচনায় সাহাষ্য পেয়েছি। 

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে তিনজন ব্যক্তি তাদের স্ুচিস্তিত মতামত প্রকাশ 
করেছেন, এঁদের সন্দে আমার পূর্বে কোন রকম প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকা! 
' সত্বেও, তীদের নিকট হতে যে মানবতার পরিচয় পেয়েছি, তা আমার 
আমরণ স্বাতিপটে tire হয়ে থাকবে, এঁদের কাছে আমি যে কত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। | 

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যারা আমায় বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন” 
তাঁদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এই নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগনের নাম নিয়ে প্রকাশ 
করলাম । ডাঃ বি, ডি, নাগচৌধুরী (বর্তমানে সায়েন্স. কলেজের 
গ্রফেদার ) ভাঃ ater লাল গান্থুলী (ভূতপূর্ব সায়েন্স কলেজের 
প্রফেসার ) শ্রীসারনাথ TA (বর্তমান দর্শনের প্রফেসার আগুতোষ কলেজ ) 


r= 1০4৮ 


প্রীশচীছুলাল অর্নব বি, এল, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, প্রীমাণিক বন্দোপাধ্যায় : 


এম্‌, Fy প্রীনির্সল বার বি, এ» ও Sta ঘোষ । 
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বন্ধ লেখী শেষ হবার পূর্বে বারা! TELS এবং বহু বিজ করে 
বলেছিলেন, স্কুল-কলেজের দরজায় পা না দিয়ে “বিজ্ঞানস্বরূপ State” 
লেখা যায় না, তবে “অজ্ঞানস্বরপ শ্রীরামকৃষ্ণ” লেখা যেতে পারে, এদের 
কাছেও আমি কৃতজ্ঞ । কারণ এঁদের ব্যঙ্গ উক্তি হতেই ঠাকুর শ্রীরাম- 


' কৃষ্ণের নিকট পেয়েছি অসীম করুণা ও আদেশ” এবং তার 


সম্পূর্ণ নতুন ভাবে দর্শনকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমঘয়, এবং অদ্বৈত- 


| বেদান্ত ও সাংখ্যের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সকলের আধুনিক বিজানই যে 


প্রচারক মাত্র ও ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণই কেবলমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানীদের পথ 


amie তাও আধুনিক বিজ্ঞানের খিওরীর দ্বার! প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। 


আধুনিক: বিজ্ঞানের পরমাধুবাদ ও আইনস্টাইনের 


(Relativity Theory) সাধারণের ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিকটও যা 


... এই প্রবন্ধে sata চার সুখের পরিবর্তে তিন মুখের উল্লেখ কর! হয়েছে 


তার কারণ প্রত্যেক জীবাত্মারই একটি মুখ থাকে । কেন যে ব্রদ্ধার 
তিনটি বাড়তী মুখ হ’ল তারই কারণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে 
দেখান হয়েছে। 


২... প্ররমাত্মার অংশস্বরপ পাঠক পাঠিকাঁদের নিকট আমার সবিনয় 


নিবেদন, এই: প্রবন্ধে তুল SS যা লক্ষ্য করবেন এবং এই প্রবন্ধ TUE 


sh "আপনাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য জানালে বিশেষ বাধিত হব। ইতি_ 


-. স্বামীভীর পুণ্য জন্মদিনে ; গ্রন্থকার 


৮৪ F ১২ই জানুয়ারী-১৯৬০ 
tee বেনীনন্দন স্ত্রী 
কলিকীতী-২৫. 
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উৎসর্গ 
হে পরম আরাধ্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমি অনাদি, অনন্ত, 
নিরাকার, হে পূর্ণতম, বিশ্বের. সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, বিধাতা, হে 
মঙ্গলময়, অন্তৰ্যামী, পরমাত্মা, হে জ্ঞানময়, প্রেমস্বরপ, সর্বব্যাগী, 
সর্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি, হে পবিত্র- 
তম, মহিমময়, এঁধ্বর্যময়, forges, তোমারই শিক্ষিত বিদ্যা ভক্তি 
Bact তোমারই শ্রীচরণে সমর্পণ করলাম | 


ভগবান জ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত_ 


i) 
A 3 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi __ সি 
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শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ 
অবতরণিকা 


মহান জ্যোতির্ময় পরমপুরুষ ভগবান শ্রীবিবেকানন্দ সাহিত্য: 
ও প্রবন্ধ রচনার জন্য ভাষার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে বলেছেন “ভাব মুখ্য, 
ভাষার মাধুর্য গৌণ” (উনবিংশ শতাব্দীর মহাবেদ কথামৃতই তার 
প্রমাণ) তার এই সুচিন্তিত অভিমতকে এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
অনুসরণ Fal হয়েছে, যাতে প্রত্যেকেই অতি সহজে উপলব্ধি 
করতে পারেন। বৃথা বাক্য বিন্যাসের জাল বুনে পুস্তকের এক 
RIES কলেবর বাড়াবার চেষ্টা করা হয়'নি। 

ভগবান শ্রীবিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের কোন দিকটি 
প্রচার করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য নাস্তিক আধুনিক বৈজ্ঞানিক, 
শিক্ষিত ও অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক গোষ্ঠী কেন তীর প্রচারিত মতবাদের, 
বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে সাহস পাননি, সেইটিই এই প্রবন্ধে 
বিশেষভাবে দেখান হ+য়েছে। 

বহু পুস্তক স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধার! নিয়ে প্রকাশ 
হয়েছে, কিন্তু তাঁদেরকে এবং হিন্বুধর্মকে কোন গ্রস্থেই সম্পূর্ণভাবে 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার. কর! হয়নি, যেটা এই আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তা ন! হ’লে 
আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় গোষ্ঠী, ধীর পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞানের, . 
প্রভাবে প্রভাবান্িত এবং অনেক আধুনিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যারা 
পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ও ভাবধারার গৌরবান্ধিত। তাদের কাছে . 
এবং এই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে প্রীবিবেকানন্দ ও ঠাকুর' 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববিশ্রনত কীতি এবং তাদের যুগ্ম অবতরনাই এই 
পৃথিবীতে নিতান্ত মূল্যহীন হ'য়ে পড়বে। হিন্দুর বেদান্ত ও সাংখ্যের 
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চরম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সকলও আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের 
“তুলনায় নেহাতই নগণ্য বলে মনে হবে | 

স্বামীজী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও মতবাদ অনুধাবন 
করলে বহু নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধি করা যায়। 
এইজন্য আমি তীদের প্রচারিত মতবাদের ক-একটি মাত্র, দার্শনিক 
এও বৈজ্ঞানিক মতের উপর ভিত্তি স্থাপন করে অতি সংক্ষেপে 
বিশ্লেষণ করেছি। তাদের প্রচারিত মতবাদ সবগুলি বিশদভাবে 
বিশ্লেষণ করতে হ'লে বহু বহু গ্রন্থ প্রণয়ন কর! দরকার। মাত্র 
'যে ক-একটি মতবাদ বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলি এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ 
করলাম ইহাতে যদি ভুল হয়, তবে সে ক্রটা. আমার, কারণ আমার 
মত ata ক্ষুদ্র শক্তিতে ও সামান্য বুদ্ধিতে তাঁদের সম্বন্ধে অতি 
অল্পমাত্র যা বুঝেছি তা” এই প্রবন্ধে প্রকাশ করলাম | 


এই প্রবন্ধে আইন্ষ্টাইনকে দার্শনিক নামে আখ্যা দেওয়া 


হঃয়েছে। এরজন্য প্রত্যেক মানব মনেই বেশ একটু রহস্ত-জালের 
সৃষ্টি করবে। এবং এটা হওয়াও কিছু অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ 
দর্শনের মূল ভিত্তি চিন্তা ( অন্তরজগৎ ) আর আধুনিক বিজ্ঞানের 
মুল ভিত্তি যন্ত্র (বহিরজগৎ অন্বেষণ )। এই দুয়ের মধ্যে সামগ্রস্য 
কোথায়? : 

দর্শন শব্দের প্রচলিত ইংরাজী Philosophy অর্থেই ব্যবহৃত হয় । 
'গ্রীকরা Philosophy শব্দকে জ্ঞান-লিগ্গা অর্থবোধকরূপে ব্যবহার 
করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিফরা দর্শন শব্দের অর্থ করেছেন, : 
জ্ঞান-লিগ্গা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় যাকে 
Realisation বলে | . 

এই প্রত্যক্ষ aag কি করে, বা কার সাহায্যে উপলব্ধি হয়? 
হিন্দু দার্শনিকদের মত, যে ব্যক্তি স্নায়ুর স্থূল প্রকম্পনকে অতি 
TH কম্পনে বিবর্তন করে প্রধাবিত করতে পারেন, তাঁকেই দার্শনিক 
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নামে আখ্যা "দেওয়া, হয়, একাণ্রতাই০হাহ চি 
মূল কারণ? Te 


এই প্রবন্ধে স্বায়ুতত্ব বিষয়ে কোন আলোচন! কর! হয়নি, তার 
মুখ্য কারণ একেই এই প্রবন্ধে দুরহ বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচন। 
করা VALS; তার উপর আবার যদি অতি জটিল ও gaz বিষয় 
RAST লয়ে আলোচনা করলে সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হ'য়ে 
পড়বে এই আশঙ্কা, থাকায়, atgee বিষয়ক আলোচনা, বর্জন 
করা VUE | ; 

কিন্তু স্ায়ুতত্ব সম্বন্ধে এখানে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচন! 
করতেই হবে, তা’ Al হ’লে আইনষ্টাইনকে কেন দার্শনিক এবং ' 
আধুনিক বিজ্ঞানের অবতার ও প্রবর্তক এই প্রবন্ধে বল! হ’য়েছে 
এট! অবিশ্বাস্য, রহস্যাবৃত, আজগুবি ও নিছক FeAl AAS বলে 
মনে হবে। (অবশ্য মূল ও শাখা প্রবন্ধে আরো বহু কারণ দেখান 
হয়েছে )। তাই অতি সহজ ও সংক্ষেপে BASS লয়ে আলোচন! 
করলাম, যাতে প্রত্যেকেরই বোধগম্য ACA | 

অব্যক্ত বা অখণ্ড শক্তি মানুষের বোধের অতীত । অখণ্ড শক্তির 
বিষয় fowl কর! যায় না, কারণ চিন্তা বিভিন্ন কম্পনের পরিণাম, 
দ্বিধা বিভক্ত বা নানা খণ্ডে বিভক্ত, এবং দেশ-কাল-নিমিত্তের 
অন্তর্ভুক্ত এইজন্য চিন্তা সেখানে চলতে পারে all কিন্তু ওঁ 
. অখণ্ড শক্তির সহিত একীভূত হ’য়ে যাওয়া ata! অব্যক্ত শক্তির 
farsa হ'ল, শক্তির জাম্য-অবস্থা। Equilibrium state of Energy. 
সাম্য-অবস্থার নিয়স্তর হ’ল; চঞ্চল অবস্থা Active state of Energy. 

শক্তির চঞ্চল বা সক্রিয় অবস্থা হ’তেই শক্তির বিষয় কিঞ্চিৎ 
বোধের উৎপত্তি হয়। শক্তি যখন সক্রিয় a চঞ্চলভাবে থাকে 
“তখন এর ধাবমান অবস্থা হ'তে কম্পন উদ্ভূত হয়, তারপর কম্পন 
হু'তে গুণের প্রকাশ হয়, এবং গুণ একের অধিক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
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হ’লেই রূপ বা! অবয়ব বা পরমাণু সৃষ্ট হয়। একমাত্রিক পরমাণু, 


আমাদের চিন্তার অতীত, ছুই বা তিন মাত্রা (ছুই বা তিন গুণ )' 
যুক্ত পরমাণু চিন্তার গোচর। পরমাণুকে চিৎ জড় গ্রন্থি’ বলা হয়। 
অবয়ব আছে, এইজন্য জড় বল! হয়, কিন্তু শুধু চোখে দেখা যায়, 
না, কেবল চিন্তা শক্তির অধীন, এইজন্য ইহাকে চিৎ ( চেতন.) বলা 
হয়। 
পাশ্চাত্য মতে পরমাণুর উৎপত্তির কারণ, আইন্ষ্টাইনের মতে. 
abate ( আইন্ষ্টাইনের মতে জড়পদার্থ অণুপরমাণুর সমষ্টি নয়, 
বিশ্বজগতের উপাদান ঘটনারাজী। জড় পরমাণুর ধ্বংস নেই এবং 
একই সময়ে ছুই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে Al | এই ধারণার 
ভিত্তি ছিল দেশ ও কালের Teas | দেশ ও কালকে এক সঙ্গে জুড়ে' 
নিলে, বিশ্বের উপাদান হবে এমন সব কণিকা যা দেশ ও.কাঁল উভয়ত 
সীমাবদ্ধ। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে ঘটনা কণিকা! বা ঘটন। 
পরমাণু ৷ ) ও সাম্প্রতিক ডাঃ লয়েড ম্জুর মতে অভিকর্ষ (Gravity) | 
হিন্দু দার্শনিকদের মত হ’ল সক্রিয় শক্তি ( আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ) বহু 
ভাগে বিভক্ত হ'য়ে স্পন্দিত হওয়ায় পরমাণু উৎপত্তি হয়। পরমাণুহ'ল: 
a bit of Energy, enveloped with Energy and is propelled by 
Energy, অর্থাৎ পরমাণু__শক্তির এক কণা, শক্তির দ্বারা আবরিত: 
_ এবং শক্তির দারা চালিত। জড় ও চেতন একই বস্তু, কেবল প্রক্রিয়া 
' ও বিকাশের তারতম্যে ভিন্ন বলে মনে হয়। চেতন ও জড় একেরই" 
নামান্তর, কোন প্রভেদ নেই। .একটি হ'ল দৃশ্যমান, অপরটি" 
অতীন্দরিয়গ্রাহ, এই মাত্র প্রভেদ। 
কম্পনই হ’ল সৃষ্টির আদি কারণ। প্রত্যেক পরমাণু অবিরত' 
কম্পিত হ'চ্ছে। ‘oR’ কম্পমান পরমাণুর আ্োত। পরমাণুপুঞ্চ 
যখন মিলিত হ'য়ে এক রেখায় অবস্থান করে তখনই তাকে স্নায়ু বল! 


‘ইয়। MAIS স্তরে স্তরে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন_-স্থুল, 
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জর 
যু TA স্নায়ু; HATTA | অতি. নু A হ'তে ক্ৰমে 
ক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে স্থুল স্নায়ু প্রকাশিত হয় | 

স্নায়ু হ'ল AS! অন্তঃশুন্ত হ'লেও fs স্থানে অতি সুক্ষ্ম 
পরমাণুর কম্পন হওয়ার জন্য ওদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ 
হর। এক. বা বহু ay হ'তে এইরূপ শক্তির প্রকাশ হ'লে, 
একটি স্রোত বা প্রবাহের xe হয়, এই স্রোত বা প্রবাহই 
হ’ল “মন” | 

আমরা মনকে যে প্রকার NIEA, সুক্ষ, অতি সুক্ষ, কারণ 
al মহাকারণ স্লায়ু প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যেমন ধাবিত করতে পারি, 
"অব্যক্ত বা অখণ্ড শক্তিকেও ঠিক সেইরকম আখ্যা বা বর্ণনা করি। 
সেইজন্য বা অখণ্ড বা নিষ্কল তা শেষে খণ্ড ব| জড়বৎ বলে মনে হয়। 
আর এইজন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তাধার। ও মনোবৃত্তির মধ্যে এত ' 
পার্থক্য দেখা বায়। যিনি যে পরিমাণে মনকে LA স্নায়ুর ভেতর 
দিয়ে ধাবিত করাতে পারবেন বা IA স্নায়ু জাগরিত করতে 
'পাঁরবেন, একাগ্রতা চিন্তার দ্বারা তিনিই সেই পরিমাণে বিশাল ভাব _ 
উপলদ্ধি করতে পাঁরবেন। স্পন্দনবাদের নিয়ম হ’ল_Groser the 
‘vibration shorter the range, Finer the vibration longer the 
range অর্থাৎ কম্পন যখন অতি স্থুলভাবে হয়, তখন তার পরিধি 
অল্প পরিসর যুক্ত হয়, আর. কম্পন যখন অতি LASA হয়, তখন 
তাঁর গতি পরিধি বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। 


মোট কথা, চেষ্টা বা শক্তি নিয়োগ, বা একাগ্রতা, যাকে চল্তি 


. কথায় “সাধনা” বলা হয়। এই সাধনা বা চেষ্টা বা. শক্তির প্রয়োগ, 


মূল কথা একাগ্রভার দ্বার! যিনি যত স্নায়ু জীবিত বা. সজীব বা রুদ্ধ 
ন্নায়ুসমূহ উদ্ঘাটন করতে পারেন, এবং অভ্যন্তস্থিত নালীর ভিতর. 


‘fra অতি সুক্ষ পরমাণুর সাহায্যে শক্তিতে ধাবিত করাতে পারেন 


তাহার মনোরৃতি a মনের পরিধি সেই প্রকার হয় । 
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এই ক-একটি দার্শনিক' মত স্মরণ রেখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রীবিবেকানন্দ ও ae আইনষ্টাইনের ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করলে, 
আমরা তাঁহাদেরকে এক আশ্চর্য ও মহামানব রূপে দেখতে NÈ | 

an আইন্ষ্টাইনের আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিভার, পিছনে 
আয়োজন কতটুকু? ছু পয়সার পেন্সিল ও কাগজ । একাগ্রতার 
দ্বারায় মনরাজ্য বিশ্লেষণ করে যা অমুভূতিতে পেয়েছিলেন তাই 
লিপিবদ্ধ করেছেন, সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন ও ক্যালিওইন যুক্ত 
আধুনিক ডলার মার্কা পরীক্ষাগার তার প্রয়োজন হয়নি। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও খবি আইন্ষ্টাইনের গভীর চিন্ত! করা 
হ'ল মুখ্য, শক্তি-বিকাশ করা গৌখ। এইজন্য প্রথম অবস্থায় 
সাধারণ লোকে তাদেরকে কিছুমাত্র বুঝতে ন! পেরে বাতুল ও উন্মাদ 
বলে বিদ্রুপ ও অবজ্ঞা করেছিলেন | l 

উভয় ব্যক্তির মধ্যে বেশ একটা সামগ্রস্ত দেখা যায়। তবে 
এটা বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে, এক জন অপর জনকে অনুকরণ 
করেন নি। . দুজনেই নিজ নিজ দেশ-কাল উপযোগী ভাবধারা নিয়ে 
নিজ নিজ স্বাতন্য ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। উভয়ের কার্যক্েত্র 
ও বিকাশ প্রণালী ভিন্ন। উভয়েই নিজ নিজ ভাবে fowl করেছিলেন | 
উভয়েই জগৎকে৷ এবং জগতের সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট ভাব সকল নিজ 
নিজ চিস্তা অনুযায়ী উপলব্ধি করেছিলেন। উভয়েই নিজ ভাবে 
জগতের প্রশ্ননকল মীমাংসা করেছিলেন এবং সেইরকম শক্তির 
বিকাশ করেছিলেন। এইরকম তেজঃপূর্ণ, বলিষ্ঠ' ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ - 
পুরুষ বরা হন, তাঁহার! কেহ কাহাঁকেও অন্থকরণ করতে পারেন না। 
নিজ স্বাতন্ত্য বজায় রাখাই হ’ল এইরকম পুরুষদের বৃত্তি। তাদের 
ভাব ধারার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হবে, কিন্তু চিন্তার মূল ভিত্তি হবে 
এক, কারণ জ্ঞানীব্যক্তিরা সকল সময় একই মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান 
করেন : 
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. এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, ভগবান প্রীরামকৃষ্ণ ও aly আইন্ষ্টাইন 
নিজ নিজ দেশ-কাল পাত্রের উপর নির্ভর করে মূল তত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন 
ভিন্ন চিন্তা প্রণালী প্রকাশ করেছেন, কিন্তু দেখ! যায় দুজনের ভাব- 
ধারার মধ্যে মহা" সমুদ্রের ব্যবধানের মত পার্থক্য, তবে উভয়ের 
ভিতর সামঞ্জস্ত কোথায়? 

এটা জানা দরকার যে, শক্তির প্রবাহ যদি কেন্দ্র হ’তে খুব গভীর: 
স্তরে যায় তাহলে উপবৃত্ব__701959 হ'য়ে তার প্রকাশ হয়। এই 
ভাবে Bigs হ'য়ে শক্তি আবার নিজ কেন্দ্রে বা প্রাথমিক অবস্থায়, 
ফিরে আসে । যে শক্তি বহিমুখী বা বিকাশমুখী হয়েছিল, সেই শক্তি 
‘আবার উপবৃত্তের আকারে ধাবিত হ'য়ে পুনরায় নিজ কেন্দ্রে বা 

প্রাথমিক অবস্থায় প্রশমিত হয়। এই হ’ল Theory of Motion— 
গতিবাদের নিয়ম | 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব হ’ল ইশ্বর কেন্দ্র আর জীব ও জগৎ, 
পরিধি । আর ae আইষ্টাইনের ভাবধারা হ’ল জীব ও জগৎ কেন্দ্র 

আর মহাজ্যোতি বা তেজ হ’ল পরিধি। তাই ate বলেছেন 
নিত্যবস্ত (Absolute) কেবল তেজ q মাহজ্যোতি । গতিবাদের, 
নিয়ম অনুযায়ী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর কেন্দ্র হ'লেও, জীব ও 
জগতে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় এবং afta মনুষ্য ও জগৎ A 
হ'লেও পরিশেষে জীব ও জগতেও মহাজ্যোতিত্ব আরোপিত হয় | 

কেন আমি খধিকে দার্শনিক ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
প্রীবিবেকানন্বকে বৈজ্ঞানিক বলেছি। এই বিশ্লেষণ টুকু অতি 
সংক্ষেপে করব। দর্শন শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভব এই অবস্থায় 
বিষয় ও বিষয়ীর অর্থাৎ দ্বৈত ভাব পূর্ণ মাত্রায় বলবৎ থাকে । এবং 
স্নায়ুর স্পন্দন যতই LH হোক তবুও অতি ক্ষীণ কম্পন থাকে। 
বিজ্ঞান শব্দের অর্থ অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞান, এই অবস্থায় বিষয় ও বিষয়ী 
একীভূত VA বায় কোন পার্থক্য থাকে না৷ এবং স্নায়ুর স্পন্দনও 
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সম্পূর্ণ ভাবে fates হয়। এই জন্যই খষিকে দার্শনিক, ও ঠাকুর 


প্রীরামকৃঞ্ণ এবং শ্রীবিবেকানন্দকে বৈজ্ঞানিক বলেছি। 

Barge, বিবেকানন্দ ও আইন্ট্রাইনের ক্রিয়া-কলাপের 
বিষয় চিন্তা করলে, এ কথা বলতেই হবে দর্শনশান্্র ও বিজ্ঞানশাস্ত 
'আবার নূতন ভাবে লিখতে হবে, এবং বহু প্রাচীন মত বা ইউরোগীয়র। 
:পোষণ করেন, তা পরিবর্তন করতে হবে, তা” না হ’লে কোন 
সামগ্রস্ত থাকে all ভবিষ্যতে, জগতে যে দর্শনশান্দ্র ও বিজ্ঞানশান্ত্ 


“নূতন ধারায় লেখা হবে এই তিন মহাপুরুষই হবেন আদর্শ স্থানীয় | 


এই জন্যই এই প্রবন্ধে ভগবান প্রীরামকৃষ্ণকে বিজ্ঞানম্বরূপ বা 
বিজ্ঞানশান্ত্ের জীবন্ত প্রতিমূতি বলে অভিহিত করেছি? wea, 
qia s বিজ্ঞানশান্ত্র এই তিন শান্ত্রই যে অভিন্ন, সর্বজ্ঞ নিত্য, 
শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ, মহান জ্যোতির্ময়, পরত্রন্ম নারায়ণ, ভগবান 


প্রীরামকৃষ্ণই নিজের জীবন দিয়ে তাই জগতে প্রচার করলেন। 


এই প্রবন্ধে যা কিছু সুন্দর, মনোজ্ঞ, গ্রহণীয়, আদর্শনীয়, 
‘চিন্তনীয়, ভাবোদ্দীপক, অপূর্ব ও অভিনবত্ব বলে মনে হবে এই সবই 


“ভাবধারা! আমার বহু জন্মের কর্ম ফলের মোচনকারী ও করুণা ঘন 
এপ্রেমমূতি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রন বিবেকানন্দের, আর যা কিছু 


aE, অসংলগ্ন, ত্রুটিপূর্ণ, অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও সংশয়তি বলে 
সনে হবে জেইগুলিই আমার ভাবধারা | 


বিনীত--- 
ক্রীভারকদাস মল্লিক ৰ 
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Indian Psychology (Emotion & Will) 


উপরোক্ত গ্রন্থগুলির প্রণেত। ভারতের Hires চিন্তানীল ও দার্শনিকদের 
অন্যতম ডাঃ যছুনাথ Pa, এম-এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি, 
এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন | 


“বিজ্ঞানম্বরূপ শ্রীরামরুষ্* আমি আছ্োপাস্ত পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত 
হুইয়াছি। Sei একটি সুদীৰ্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ। ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তের খণ্ডন করা হইয়াছে । 

জড়বাদ, বাস্তববাদ, বিজ্ঞানবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, ক্রমবিকাশবাদ» 
বংশান্তক্রমিক সঞ্চারবাদ, আপেক্ষিকবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য 
দার্শনিক মতবাদের দার্শনিক আলোচনা করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে । 
সাংখ্য, যোগ, বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ প্রভৃতির উল্লেখ কর! হ্ইয়াছে। | 

ইহার প্রধান প্রতিপা্ঘ বিষয় গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় এই “চৈতন্ত 
জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, চৈতন্যই ক্রমসংকুচিত হয়ে অণু ZH, 
আবার ক্রমবিকশিত হয়ে পুনরায় ঈশ্বর হন। চৈতন্যই সৃষ্টির কারণ। 
জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য বা অন্ত নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি 
বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ | sat জগৎ হয়েছেন দেশ-কাল-নিমিত্তের 
মধ্য দিয়ে এসে এটাই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। দেশ-কাল-নিগিতের 
সমষ্টির অস্তিত্বও নাই এবং উহারা একেবারে সৎও নয়। জীবাত্ম| 
‘যখনই মায়া ত্যাগ করে, তখনই তার কাছ হতে দেশ-কাল-নিমিভ 
অন্তহিত হয়ে যায়, তখন সে মুক্ত হয়। দৃশ্যমান জগৎ মায়াময়, জগৎ 
বর্ণনার গতির নামই মায়া। পাকা আমি সত্য, আর কাচা আমি 
(অহংকার) কোন পদার্থই নয়। পাকা আমি নির্বিকার, সকল 
বিষয়ের সাক্ষীন্বরূপ বর্তমান। দুঃখ, সুখ যা অনুভব হয় তা কাচা 
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Fe] 


আমিতেই হয়। মনকে বৃত্তিহীন করতে পারলেই অনস্তে পরিণত 
হওয়া যায়। মনকে বৃত্তিহীন করা যায় যোগের দ্বারা। যোগ বলতে 
একাগ্রতাকেই বুঝায়। যোগের মর্ম পুর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের: মিলন, 
wema সঙ্গে ভেদের মিলন। আত্মামাত্ই wean. বাহ 
্রক্কৃতি ও অন্তর প্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ত্রন্মভাব ব্যক্ত করাই 
জীবনের চরম লক্ষ্য। নিরপেক্ষ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ আত্মার স্বরূপ I 
এই 'তিনটি.বস্তু, ব্যাবহাঁরিক সভা» ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক আনন্দ 
বলে প্রকাশিত হচ্ছে। নিরপেক্ষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। মনকে বৃত্তিহীন করতে 
পারলেই মন অনন্তে পর্যবসিত হয়। রূপ ও নাম সীমাবদ্ধ মনই তখন 
অসীম অনস্তে পর্যবসিত হয় । ক্ষুত্র অহং লয় হয়ে, বিশ্ব অহংএ পরিণত 
হবেন। আমিই ওরা, ওরাই আমি, আমাতেই যে সব।” 

অধ্বৈতবেদান্তের এক অদ্বয় অখণ্ড চৈতন্ত-সচ্চিদানন্দ প্রকৃত সাম্যবাদের 
মূল উৎস । আপেক্ষিক জগৎ নিরপেক্ষ ব্রন্মের উপর efoto নিরপেক্ষ 
wae নিরপেক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়। ইহাই 
শ্রীরামকৃষ্ণের মুল বাণী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভিপান্ত বিষয় | 

গ্রন্থকার এই মূল বিষয় গুরু Pty সংবাদরূপে চলতি ভাষায় সহজভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে হিন্দুদের পৌরাণিক উপাখ্যানের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, দার্শনিক ee আলোচনায় হাশ্তরসের 
'অবতারণী। করিয়া! প্রবন্ধ উপভোগ্য করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। 

মুদ্রণের কিছু দোষক্রটী লক্ষিত হইল । আশা করি পরবর্তা সংস্করণে 
এগুলি NFS হইবে | 

বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ের প্রবন্ধ অতি বিরল। সেইজন্য এই 
পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি 


ডাঃ JATA জিন্হা৷ এম» এ» পি, আর; এস». 
পি, এইচ, fsı 
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(Baers মঠের অধ্যক্ষ = |, 
Aae ব্রহ্মচারী শান্তি ঞ্রকান a 
এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিমোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। 
‘Retreat Saree’ পাঠ করে ধর্ম বিশ্লেষণের ধারার অভিনবত্ব 
দেখে বিশেষ প্রীত হলাম | 
ধর্ম ও “ace কালোপযোগী করে প্রচার ও প্রকাশ করার মধ্যেই 
‘ফোটে উহাদের AFO রূপ ও হয়ে ওঠে স্বজনের গ্রহণযোগ্য | 
xit সভ্যতার যুগে বেদ-চতুষ্টয়ের যে সংক্ষিপ্ত ও মাত্র সাঙ্কেতিক 
ব্যাখ্যা ছিল তা পরবর্তীকালে সীমাবদ্ধ হয়ে এল পণ্ডিত শ্রেণীর TAT 
তখন ভগবান শ্রীশঙ্কর এলেন। তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের সাম্য রক্ষা 
করে ‘সর্ব খবিদং ত্র” এই মূল কথাটিকে সহজ বোধগম্য করে গেলেন 
তার বিশ্ব-বিশ্রুত amza ভাষ্য লিখে | 
WRT আরও পরে ওঁ ধর্মবাদকে বুঝতে চাইল আরও সহজ করে। 
তখন এলেন Sows মহাপ্রভু । তিনি  ব্রহ্ববাদের ব্যাখ্যাকে সহজ 
করে বলেন-_ 
“অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূৰ্য্য ভাসে | 
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥” চৈঃ চঃ 


উক্ত বিগ্লেষণও ক্রমে আড়ষ্ট হয়ে উঠল আধুনিকতম সভ্যতার চাপে। 
তাই অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি vra বুঝিয়ে বললেন 
“যত জীব তত শিব, যত মত তত পথ”। বললেন সংশয়বাদী নরেন্্রকে 
“ওরে ভগবান ত’ চোখের সামনেই রয়েছেন। তোকে যেমন দেখতে 
'পাচ্ছি, ভগবানকেও ঠিক তেমনি দেখি 1” 

ধর্ম সংরক্ষণকারী এই যে প্রকাশ ও প্রচারের সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিবর্তন 
ধারা চলেছে সেই পথে “বিজ্ঞানম্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ” পুস্তকথানি একটি 
নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশক | . 


্রহ্ষচারী শাস্তি প্রকাশ | 
শ্রীশঙ্করাচার্য গোবর্ধন মঠ। 
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Ls] 
Dr. D. Ganguly, M. So. (Cal) Ph. D. (London). 
Reader in Psychology Calcutta University and 
Professor of Science College. 
এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিয়োক্ত মন্তব্য করেছেন | 


-  প্রীতারকদাস মল্লিক মহাশয়ের লিখিত “Retreat শ্রীরামকৃষ্ণ” মুদ্রিত 
প্রতিলিপি পড়িলাম। বিষয়বস্ত মূলতঃ তত্বীয়, ইহাতে ব্যাবহারিক 
সম্ভাব্য অতি অল্প, কাঁজেই এই বিষয়ে আমার সমীক্ষিত মতামত 
প্রকাশের wart আছে কিনা জানি ali তবুও আমাকে কিছু 
'লিখিতে হইতেছে। 

লেখক৷ তাহার দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা উচ্চাঙ্গ ভাবধারা অবতারণা করিয়া 
নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা, করিয়াছেন। যে মীমাংসাগুলির 
তিনি অবতারণা করিয়াছেন, সেইগুলির সম্বন্ধে তাঁহার উপলদ্ধি এত 
গভীর যে তিনি নিজের অভিমত মুদ্রিত করিয়া সর্বসাধারণের সাহচর্ষে 
এই axe রস উপভোগের প্রচেষ্টা করিয়াছেন । বিষয়বস্তগুলি এতই 
'বিভিন্নমুখী যে পাঠকরর্গের বাহার যে দিকে: আকর্ষণ সেই দিকেই তিনি 
চিন্তা প্রসারের সুযোগ পাইবেন বলিয়া আমার ধারণা । 

দার্শনিক তত্ব লইয়া যাহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে 
বৌদ্ধ দর্শনের সহিত হিন্দু দর্শনের একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা পাইবেন । 


আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তব্বের মধ্যে যে গুড় সত্য নিহীত আছে: 
এবং হিন্দু দর্শনের সহিত তাঁহার যে কতখানি মিল, তত্বাঘ্বেষীরা সে সম্বন্ধে" 
ইহার মধ্যে একটি বিষয় আলোচনা দেখিতে পাঁইবেন। নব-বিজ্ঞানীদের- 
ধারপাগুলি যাহাতে সত্যাভিমুখী হইয়া গড়িয়া ওঠে তাহার জন্য তিনি- 


অনেক প্রয়াস করিয়াছেন | 


এক কথায় বলিতে গেলে বইখানি নানা জ্ঞানগর্ভ তত্বে সমস্বিত।. 


মনে করি এবং সেইজন্য এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। 
শরীদিজেন্্রলাল গুলী 
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“Sate শ্রীবিবেকানন্বায় নমঃ” 


আমি মূর্খ, পণ্ডিত ও জ্ঞানী মোটেই নয়। যা লেখা হয়েছে এর 
কৃতিত্ব ও সব কথাই আমার ভব-বন্ধনের মোচনকারী, নব-ঘন-্যাম, 
লীলাময়, প্রেমের ঠাকুর নর-নারায়ণ, শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ ও জ্ঞানে 
বৃহস্পতি, ত্যাগে শনি, রূপে শুক্র, হৃদয়ে বৌদ্ধ, কর্মে Bre; আপন 
ভোলা দেবাদিদেব ভোলা মহেশ্বর প্রীবিবেকানন্দের। মানবরূগী 
এই পরমাত্মাদের কাছে যা শুনেছি তাই লিখলাম, অর্থাৎ তাদের 
বই পড়ে যা অতি সামান্য বুঝতে পেরেছি । অনেকে হয়ত বলবেন, . 
. তিনি যে বিজ্ঞান স্বরূপ ছিলেন এটা তো কোথাও পায়নি। তিনি 
তো বলেই গেছেন, ‘মা’ ন! বুঝিয়ে দিলে কেউ বুঝতে পরে না। 
অনেকেই হয়ত বলবেন এর! দুজনে বহুদিন আগে এই পৃথিবী ত্যাগ 
করে CHAT! এই কথা আর যে হয় বিশ্বাস করুন আমি মোটেই 
করিনা। এত বড় মিথ্যা আর পৃথিবীতে নাই। ওনারা মুক্ত আত্ম! 
সর্বত্রই ROTI আমার ও জগতের সকলের হৃদয়ের মধ্যেই 
তারা বিদ্কমান। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের পাশে রয়েছেন। আমর! 
অন্ধ তাই তাদের দেখতে পাইনা তবে তাদের দয়া প্রতিমূহর্ত্েই 
বুঝতে পারি। 
বিজ্ঞান স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বইয়ের নামটি দেখে হয়ত অনেকে . 
অনেক রকম ভাববেন। কেউ, কেউ পরের মুখে ঝাল খাওয়া যাদের 
অভ্যাস অর্থাৎ যারা তাদের fers কিছুই নেই বলেন, আরও বলেন 
যদি কিছু থাকে তা ওই পাশ্চাত্যেই আছে। তার! অবশ্যই ভাববেন. 
কোন পাগলে নাম দিল বিজ্ঞান স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীরামকৃষ্ণ: 
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'কৰি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, গায়ক হতে পারেন। যিনি জীবনে 
একখানি বই পড়েন নি তিনি কি করে নব বিজ্ঞানের প্রদব কারী 
হতে পারেন। এই কথা ভেবেই তারা হয়ত বইয়ে হাত না দিয়েই . 
তার পরদিন যাতে সারা পৃথিবীর লোক জানতে পারে ভারতের 
এক পাগল বলেছে, বিজ্ঞান নাকি ভারতে উৎপত্তি আর ভারতেই 
নাকি তার নিষ্পত্তি, আর ভারতবাসীই নাকি কেবল এই বিজ্ঞানের 
অধিকারী | পৃথিবীর কোন মানবজাতীই এই বিজ্ঞানের চরমতত্বে 
পৌছতে পারেনি । আর ভারতকে গুরুবলে পৃথিবীর সমস্ত মানব 
জাতিকে প্রলয়ের আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই হবে। 
পাগলের এই পাগলামীর কথা যাতে সারা পৃথিবীর লোক জানতে 
পারে তার Weel তারা নিশ্চয়ই করবেন। আরে! কিছু লোক 
হয়ত ভাববেন বইয়ের নামটা যেন খাপছাড়া লাগছে, আরো হয়ত 
ভাববেন লোকটার মাথার E হয়ত ঢিলে তা না হলে হয়ত ভাবের 
বশে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিজ্ঞান স্বরূপ দেখেছে । যাই হোক ছাই, পাশ 
কিছু লিখেছেত, দেখাই যাক না ভাবের জোরটা কতদুর। এই 
ভেবে তাঁর! হয়ত দয়া করে বইটা একবার ছোবেন। এই একবার 
ছুলেই আমি কৃতার্থ। বুঝবো দক্ষিণেশ্বরের ফুলের ভালার দোকানের 
আরো একটি খদ্দের বাড়ল। আর একদল পাগল লোক আছেন 
বারা শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না ; তাদের চরণে আমি 
কোটি, কোটি প্রণাম করছি এবং তাদের চরণ আমার মাথার উপরে 
Aa তারা জ্ঞানী, তার! বইয়ের নাম দেখে. ভাববেন তাঁর কত 
রূপ, আমরা হীন, মূর্খ, অন্ধ, তার লীলা আমরা কি বুঝবো । তার 
দ্বার! সবই সম্ভব। আরো কিছু সংখ্যক আদর্শ উচ্চ-চিন্তাযুক্ত লোক 
আছেন, যারা নিজের দেশের আদর্শের উপর বিশ্বাস রেখে অপর 
দেশের জ্ঞানকে পরীক্ষা, করে দেখেন মাত্র। তাদের কাছে এই 
বইয়ের নামটা মনে বেশ আলোড়নের স্থষ্টি FAA | তার পরমুহুর্তেই 
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মনে পরে বাবে ভগবান বিবেকানন্দের অমর বাণী ভারত আবার. i 
জাগবে। জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্তের শক্তিতে ৷ সত্যই কি কবির 
কথা ফলল “ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।” এই 
মনে করে তারা অতি Wea সহিত পড়বেন এবং পড়বার পর যদি 
তারা দেখেন এর ভিতর সবই সত্য, এবং নব বিজ্ঞানের মতের সঙ্গে 


, কোথাও পার্থক্য নেই বরং নব বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। এই সিদ্ধান্তে যদি 


তারা আসেন তা হ'লে আমি আশা! করতে পারি আমার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞান স্বরূপ, আপনারাই Sta প্রচার করবেন। 
আপনারাই তার উপযুক্ত পুত্র। আমি কে! কেউ নয়, তীর 
শ্রীচরণের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। আমার কাজ তার কথা আপনাদের 


.কাছে পৌছে দেওয়া। এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে দেখান হয়েছে 


বিজ্ঞান মহান শব্দটিকে একটি জায়গ! ছাঁড়া অন্য কোথাও ব্যবহার 
করা যায় Ni কারণ কি তাই এবার দেখাবার চেষ্টা করবো । 
জ্ঞান শব্দের আগে ছুটি উপসর্গ ব্যবহার দেখ! যায়। একটি “অ” 
আর একটি “বি” যখনই কোন শব্দের আগে উপসর্গ যোগ হয়, 
তখনই শব্দের ভাবটা অন্যরকম হয়। জ্ঞান শব্দের আগে “ey” 
উপসর্গ যোগ হয়ে অজ্ঞান শব্দে দাড়ায়। তখন মানে হয় 
চেতন নাই। 

আবার জ্ঞান শব্দের সঙ্গে «বি*উপসর্গ যোগে শব্দটি হল বিজ্ঞান। 
বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞানে দেখ! এই ভাবে ব্যবহার করা যায় All 
কারণ প্রত্যেক বস্তরই ছুটি দিক আছে, ভাল, খারাপ, রাত ও দিন 
ইত্যাদি। তাহ'লে জ্ঞান শব্দের ও ছুটি দিক হবে, তিনটি দিক 
কোন রকমেই সম্ভব নয়। তাহলে দেখা গেল জ্ঞানেরও ছুই দিক, 
এক দিক জ্ঞান অপর দিক অজ্ঞান | : এই অবস্থায় বিজ্ঞানকে অজ্ঞান 
ছাড়া অন্ত ভাবে অর্থ করা যায় না। এত অতি সামান্য কারণ এর 
উপরে, মহ! কারণ বর্তমান সেটা আর কিছুই নয় এই যুগের আশা, 
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ভরশা নব বিজ্ঞান। বিংশ শতাব্দীর নব বিজ্ঞানীদের মত হচ্ছে এটা 


পরিদৃশ্তমান স্কুল জগৎ, আর একটি প্রকৃত সুক্ষ জগৎ আছে, সেটা 


ইন্দ্রীয় জ্ঞানের অতীত, তাঁরই ছায়ামাত্র এই পৃথিবী । ca vA 
জগৎ হতে আমরা এসেছি সেখানে ফিরে যাবার অধিকার আমাদের 
নিশ্চয়ই আছে। এই মতের আর বিরুদ্ধ মত হতেই পারে না। 
কিন্ত কথা হ'ল কার সাহায্যে আমরা সেই প্রকৃত স্বাধীনতার রাজ্যে 
প্রবেশ করবো? এর একটি মাত্র পথ দেখ! যায়, আমরা ইন্দ্রিয় 
জ্ঞানের দ্বারা জানতে পেরেছি প্রকৃত সুক্ষ্ম রাজ্যের কথা, এই জ্ঞানই 


“wah হতে পারে, অন্য মার কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। এই বারই 


মহা বিপদ কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা কি করে অতিন্দ্রিম় রাজ্যে 
প্রবেশ করা যাবে? এবার বিজ্ঞানকে অজ্ঞান হ'তে হবে তা ন! 
হ’লে আর কোন উপায় নেই। কারণ ইন্দ্রিয় রাজ্যের বাইরে যেতে 
হলে অজ্ঞান হতেই হবে। এই জন্যই আগে বলেছি আধুনিক 
বিজ্ঞানীর! এই বিজ্ঞান ace যদি Stal বিশেষ জ্ঞান দিয়ে দেখ! 
রূপে ব্যবহার করেন তা’ হলে আর নব বিজ্ঞানীরা সুন্ম জগতে যেতে 
পারবেন না । কারণ বিজ্ঞান শব্দের পর আর হাতে কিছু থাকছে 
না। যে জ্ঞানের দ্বারা এ vq রাজ্যের অনুভুতি পাওয়া যাবে। 
অজ্ঞানও বিজ্ঞান ছুটি কথা, আর ছুটির WHS হচ্ছে অচেতন। এই 


অচেতনের ভাবধারা! যদি ছুই একই রকম হ'ত তাহলে জ্ঞান শব্দের 


আগে ছুটি উপসর্গ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হত না। একটিই 


যখন ছুটি উপসর্গ আছে তখন ছুই রকম ভাবধারা হতেই হবে|: 


এই ছুই পৃথক ভাবধারা কি? wea দিকে তাকালে আমরা 
অন্ধকার দেখি, আবার সূর্য্যের আলো যেখানে নেই সেখানও 
অন্ধকার দেখি। fee এই ছুই অন্ধকার কি সমান? না তা? 


: কখনই নয়। একটি অতি উচ্চ আর একটি অতি নিয়, অর্থাৎ 


অতি উচ্চ আলোও আমরা দেখতে পাই না, আর অতি fa 
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aite দেখতে পাই না। মধ্য অবস্থাই কেবল অনুভব করতে 
পারি। আর একটি উপমার দ্বারা বিজ্ঞান যে কি রকম অচেতন 
অবস্থা তা খুন সহজেই বুঝা যায়। ধরুন মানব একটি শব্দ, এই 
মানব শব্দে যদি ছুটি উপসর্গ যোগ করা বায় একটি ‘অ’ অপরটি 
‘অতি’ তা হলে কি অবস্থা দাড়াবে? ‘অ’ ও ‘অতি’ এই ছুটি উপসর্গ 
যোগ করলে ছুই অবস্থায় আর মানবের ভাব থাকে না । মানব 
শব্দের আগে ‘অ’ যোগ করলে শব্দটি হল «অমাঁনব”। সচরাচর 
অমানবের অর্থ আমরা! কি বুঝি? মানবের ভাব তার নাই__আছে 
পশুর ভাব। আর মানব শব্দের আগে “অতি” যোগ করলে হ'ল 
“অতিমানব”। অতিমানব অর্থে কি বুঝ! যায়? অতিমানব অর্থে 
দেবতাকেই বুঝি। যদিও তিনি মানব তা’ হলেও তাঁর ভাবধারার 
ও কর্মধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাব ও phatata আকাশ- 
পাতাল পার্থক্য। এইবার বেশ বুঝ! গেল বিজ্ঞানের যে অচেতন 
অবস্থা আর অজ্ঞানের যে অচেতন অবস্থা এই দুয়ের অবস্থা দিনরাত 
পার্থক্য। এইজন্য ভগবান বিবেকানন্দ বলেছেন বিজ্ঞান অর্থে 
নিরপেক্ষ জ্ঞানকেই বুঝায়, আর নিরপেক্ষ জ্ঞানই হল aH] এই 
বিজ্ঞান মহান্‌ শব্দটিকে একটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও ব্যবহার 
কর! যায় না। ভাষায় আমাদের জ্ঞান না থাকায় আমরা এই 
অজ্ঞানতার পরিচয় দিই। এইবার আপনারা অনেকেই হয়ত 
বলবেন, কে হে তুমি মাতব্বর আমাদেরকে অজ্ঞান বলছো'। তুমি 
নিজে agh আসল গর্দভ। তোমারই গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেছেন 
মনে আছে? যদি মনে থাকত তা’ হ’লে আর বক্বক্‌ করতে না হে 
ছোক্রা। কথামৃত বইখাঁনা খুলে একবার, দেখ ওখানে বেশ স্পষ্ট 
করেই লেখা আছে বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান কালিও পড়েনি 
আর টাইপও ভুল হয়নি, আর তোমার চোখে ছাঁনিও পড়েনি নিশ্চয় 
জানেন ত জ্যোতিষ শিরোমণি মিহিরকে রাজা বিক্রমাদিত্য “sate? - 
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উপাধি দিয়েছিলেন। বোধহয় আপনাদের সকলের জানা নেই। 
বেশীর ভাগ লোকের ধারণা বরাহের ছেলে মিহির আর এটাও 
জেনে রাখুন শ্রীমতী খনা দেবী বলে কেউ ছিলেন T | বরাহ মানে 

, এটা নিশ্চয় কারুর অজান! থাকার কথা নয়। কি সর্ববনাশের 
কথা, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত উপাধি পেলেন কিনা “শূয়োর”। এই 
উপাধি পেয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত । কারণ কি জানেন? রাজী এর 
চেয়ে আর যোগ্য উপাধি খুঁজে পাননি। তখনকার দিনে তো আর 
রায়বাহাছুর, স্তার, নোবেল আর পদ্মভূষণ ছিল না। মিহির ভবিষ্যৎ- 
বাণী করেছিলেন, রাজার ছেলে বরাহের দ্বার! নিহত হু'বে। তাই 
রাজা পণ্ডিতের বাণী যাতে চিরদিন অমর হয়ে থাকে তারই জন্য 
রাজা মিহিরকে বরাহ উপাধি দিয়েছিলেন। তাই আমিও আপনাদের 
দেওয়া জেহের দান “Atel উপাধিটি মাথার উপরে রাখলাম । আশা 
করি ভারতে এমন কোনজ্ঞানী লোক নাই যিনি ভগবান বিবেকানন্দের 
কথা অস্বীকার করেন। স্বামীজীকে একবার বল! হয় আপনি 
ঠাকুরের জীবনীটা লিখে দিন। তার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, 
“জগতে সব ste করা অন্তব__কিস্ত আমি ঠাকুরের জীবনী লিখতে 
পারবো না, কারণ ওকে আমি কিছুই বুঝতে পারি না । কি লিখতে 
গিয়ে কি লিখে ফেলবো” হায় আমার পোড়াকপাল | স্বামীজী 
যার কথা বুঝতে পাঁরলেন না, আর আমরা তার কথা আধ ছটাক 
জ্ঞান দিয়ে বুঝে ফেলবো? আগে ত বলেছি, দয়! করে যদি তিনি 
বুঝিয়ে দেন তবেই উপায়, তা’ না হ'লে লবডঙ্কা। ঠাকুরের একটি 
কথার মানে বুঝতে গিয়ে এই বই। এতেও তাঁর ভাবধারার কিছুই 
প্রকাশ হয়নি। ত্বামীজী তার একটি কথা ৭।৮ দিন ধরে ৪ ঘণ্টা ধরে 
ব্যাখ্যা করেও শেষ করতে পারতেন না। এইবার শুন্থুন বিশেষ জ্ঞান 
বলতে কি বুঝায়, তা’ হলেই বুঝতে পারবেন আমাদের বিদ্যার দৌড় 
কতদুর। কথায় আছে না, পু'থিগত বিদ্যা আর পরহস্তগত ধন। 
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কোন বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান মানে কি? এ বস্তুটি কি এবং উৎপত্তি 
কোন্‌ বস্তু হ'তে অর্থাৎ কার পরিণাম । এইটাই জানার নাম বিশেষ 
জ্ঞান! ধরুন একটা আম। এবার এই আম কার পরিণাম এট! 
বিশেষ করে জানতে হবে। তাহলে প্রথমে দেখতে হবে আম কার 
উপাদান, 'না ‘গাছের’, গাছ কার উপাদান না ‘aba’, মাটা কার 
উপাদান, না ‘জলের’, জল কার উপাদান না TIRI এই রকম 
ভাবে শেষে আমরা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের রাজ্যের বাহিরে যে “তেজ” বস্তুটি 
আছে তাতে পৌছুতে হ'বে। Å ‘তেজ’ বস্তুকে জানতে হলে অজ্ঞান 
হতে হবে, তা না হলে আর পথ নেই।. এবার আপনারা বুঝতে 
পারছেন মহান্‌ বিজ্ঞান শব্দটি ধর্ম শব্দ ছারা আর কোন শব্দের পরে 
বসান যায় না। অনেকে হয়ত বলবেন ধর্ম্ম-টর্শ্র বুজরুকীর যুগ এটা 
নয়, এটা হচ্ছে সায়েন্সের, স্পুটনিক ও রকেটের যুগ। বারোয়ারী 
পুজোয় যে bial দি, সেটা আর্ট, কালচারের জন্য, পূজোর জন্য নয়। 
এখন আমি যদি এই দলকে জিজ্ঞাসা করি ef মানে কি? এরা 
উত্তর নিশ্চয় দিতে পারবেন না, কারণ ওর! এ ঘাটে মুখ কোনদিন 
ধোননি। যদি এই ঘাটের পাশ দিয়েও যেতেন তা’হ’লে ওরকম 
বলতেন না। ধর্ম মানে চাক, ঢোল বাঁজিয়ে পূজো! করা নয়। ধর্ম 


' মানে বিবেকের শাসন মেনে চলা । তাই aR বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 


“বৃটিশ যে শাসন করতে পারেনি, বেদ তার উপর আমাদের শাসন 
করছে।” এই বিবেকেয় শাসন যদি না থাকত তা” হ'লে আমাদের 
প্রত্যেকের পেছনে একটা করে পুলিশ সকল সময়ের জন্য দরকার হত। 
আর তা” হলেই বা কি কচু ঘেচু হত। পুলিশও বিবেকছাড়া হয়ে 
পণ্ড হয়ে দাড়াত। যে নিজে পশু দে আবার অপর পশুকে কি করে 
শাসন করবে? যেমন আমরা রাস্তায় দেখি কুকুরে কুকুরে কাঁমড়া- 


কাঁমড়ি করে__-আমরাও তাই করতুম। আমরা মানুষ বলে যা গর্ব্ব- 


করি তা ওই ধর্ম বস্তটির দয়ায়। এইজন্য এই বস্তুটির স্থান সবার 
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উপরে । সাধারণ লোক নব বিজ্ঞান বলতে কি বোঝেন? কিছুই 
বোঝেন all সাধারণ মানুষের ধারণ! নব বিজ্ঞানের কাজ মানুষকে 
কেবল Bt রাখা | এই ভাব মন থেকে আজ হতে মুছে ফেলুন | 
এই রকম অপমানন্ূচক কথা আর ভাববেন All উচ্চত্তরের নব 
বিজ্ঞানীর! প্রত্যেকে সত্যের পুজারী। এঁদের একমাত্র কাজ স্থির 
রহস্য ভেদ করা। এই -AII ভেদ করার পথে খড়, কুটো যা 
পেয়েছেন তাঁকেই লোকে নব বিজ্ঞান বলে জানেন। এই বইয়ের মূল 
কথা হিন্দুদের গুরু বলে স্বীকার না করলে নব বিজ্ঞান কোনদিনই চরম 
সাফল্য লাভ করতে পাঁরবেন না, এবং নব বিজ্ঞান চিরদিনই দানবীয় 
‘বিজ্ঞান হয়ে থাকবে স্বর্গীয় বিজ্ঞান কোন দিনই হতে পারবে না। 
এট! কি ভারতবাসীর গৌরবের কথা নয়? এই ফাকে আপনাদের 


একটা কথা৷ বলছি, ভারতবাসী বহুদিনের খণী হয়ে আছে পাশ্চান্ত্য- 


জাতীর কাছে। এই খণ সরকারের Ad নয় যে টাকা দিয়ে শৌধ- 
করে দেবেন। ভারতের সমস্ত সম্পদ দিয়েও এ খণ শোধ করা যাবে 
না। কারণ খবি মেক্ষমূলার প্রেম, ভক্তি ও মানবতা দিয়ে ভারত- 
বাসীকে খণে আবদ্ধ করেছেন। *খবি মেক্ষমূলারই প্রথম পরম- 
পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারক, যখন তিনি তার উপদেশ প্রথম প্রচার 
করেন তখন তাঁকে অনেক কু-বাক্য তীর জাতীর কাছ থেকে শুনতে 
হয়েছিল। তাতে তিনি মোটেও পেছপা হননি । প্রথমে ঠাকুরের 
. একটি ছোট জীবনী লিখেছিলেন। তারপর তার জাতি যখন তাকে 
অপদস্ত করেছিলেন তখন ঠাকুরের একটি বড় জীবনী লিখে তার 
' জাতিকে নিরস্ত করেছিলেন। তাই আমি সমস্ত ভারতবাসীর 
আশীর্বাদ নিয়ে আমারও ভারতবাসীর প্রেম, ভক্তি ও মানবতা দিয়ে 
AR আইনষ্টাইনকে নব বিজ্ঞানের অবতাররূপে প্রমাণ করে ভারতের 


* “The life saying of Ramkrishna” by Prof. Max Muller 


in the monthly magazine Ninetinth Century. 
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খণ আজ শোধ করলাম । আমি. আপনাদের প্রথমেই বলেছি! 
আমি af আর আপনারা ett) মূর্খ বদি ভুলে কিছু বলেই ফেলে 
জ্ঞানীর! নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেম-।- কারণ জ্ঞানীর মহৎ গুণ হ'ল 
ক্ষমা | লুনা 

ভারতের সংবিধানে মূর্খ ও জ্ঞানীর কথা বলবার অবাধ স্বাধীনতা 
areal হয়েছে। সম্প্রতি যে নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের ৩৪তম 
বাৰিক অধিবেশন হয়ে গেল ১৯৫৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে, 
যে তিনজন মাননীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ও যুগান্তরের মাননীয় সম্পাদক 
মহাশয় দর্শন সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন এইবার তার কথাই 
কিছু বলবো। 

মাননীয় রাজ্যপাল সুখনাথকর বলেছেন “নব বিজ্ঞান বিরাট 
উন্নতি করেছে। অপর দিকে দর্শন যদি ভাষার নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ 
আর অতীতের সমালোচনা করে ত হ’লে দর্শন তাঁর পদ হারাবে 
এবং মানুষের কোন কাজে লাগবে না।৮ এখন কথা হচ্ছে দর্শন 
বলতে কি বুঝায়? দর্শন কি মতবাদ? না কখনই নয়। দর্শন 
মানে তর্ক যদি কেউ বলেন ওটাও Gal দর্শনকে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রতিফলনের নামই . “দর্শন”। দর্শনকে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রতিফলিত করলে মানুষের দ্বারা যে কিরকম মানব সমাজের 


' উপকারে আসে তা এই প্রবন্ধে দেখান হয়েছে । আর নব বিজ্ঞানের 


উন্নতিতে আমরা কি পেয়েছি তাঁও দেখিয়েছি। দর্শন কংগ্রেসের 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় ডাঃ পি, পাঁরিজ। বলেছেন 
“নব বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে 
দর্শনের পুরাণ সূত্র ও ধারপাগুলির পুনবিবেচনা করিয়া, এগুলির 
পুননির্ধারণ করিতে হইবে।” এই প্রবন্ধে নব বিজ্ঞানের মূল 
চিন্তাধারার সঙ্গে দর্শনের মূল চিন্তাধারার সমন্বয় করবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা হয়েছে এবং নব বিজ্ঞান যে আজও পর্যন্ত অপূর্ণ তাও 
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‘দেখান হয়েছে এবং কোন পথ অবলম্বন করলে নব বিজ্ঞান পূর্ণত্বপ্রাপ্তি 
হবে তাও 'দেখান হয়েছে। এবং এও দেখিয়েছি ভারতের সাহায্য 
ছাড়া নব বিজ্ঞান কখনও 249 লাভ করতে পারবে না, কস্মিনকালেও 
‘নয় > নব বিজ্ঞানের সর্বশেষ জিজ্ঞাসা কি? এটা আমাদের বিশেষ 
করে জানা দরকার। নব বিজ্ঞানের মূল লক্ষ] এই দৃশ্যমান বহির 
‘জগতের মূলে বা তাকে অধিকার করে যে সদ্বস্ত রয়েছে। তারই 
অথেষণ হচ্ছে নব বিজ্ঞানের মূল লক্ষ মাননীয় ডাঃ পি, পারিজা 
নব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বংশানুক্রমিক সঞ্চার বাদ মেনেছেন। এই 
প্রবন্ধে REE সঞ্চারবাদের মতটিকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করা 
হুয়েছে। মাননীয় সভাপতি ডাঃ এন, ভি, ব্যানাজী বলেছেন, “নব 
বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে আবৃত দর্শন নিছক কাল্পনিক চিন্তার পর্ধ্যায়ে 
অবনমিত দর্শন অপেক্ষা আদৌ শ্রেয় নয়।” সভাপতি মহাশয় ঠিকই 
বলেছেন। এ কথার মধ্যে একটি শব্দ পাণ্টে দিলেই ঠিক হয়ে 
যাবে। কথাটি ছাড়াবে এই রকম “দর্শনের ছদ্মবেশে আবৃত নব 
বিজ্ঞানের নিছক কাল্পনিক চিন্তার পর্য্যায়ে অবনমিত নব বিজ্ঞান 
অপেক্ষা আদৌ শ্রেয় নয়।” কারণ নব বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীতে 
যেখানে এসে শেষ হয়েছে এ ছাড়া আর অন্ত কথা বলা যায় না। 
আরো একটি কারণ নব বিজ্ঞানীরাও এই কথা স্বীকার করেছেন 
বৃটিশ এসোশিয়েশন কর: এডভান্দমেন্ট অফ সায়েন্সের সভাপতি 
প্রখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক wa আলেকজাগ্ডার বলেছেন, “ভারতই 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মুল স্ুত্রগুলির উৎপত্তি স্থল ।? এই গ্রন্থে 
এইটিই বিশেষ করে দেখান হয়েছে। আরও দেখান হয়েছে দর্শনের 
চিন্তাধারায় কোন কল্পনা নাই। কল্পনা বলে যা আছে তা ওই নব 
বিজ্ঞানেই আছে। বেদান্ত দর্শন সনাতন, বেদান্তের মত কোন 
কালেই পরিবর্তন সম্ভব নয়। বরং এ কথাই বলা যুক্তি যুক্ত, নব 
বিজ্ঞানের উন্নতীতে ব্দোস্তের দৃঢ় প্রমাণ লব্ধ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আরও 
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বলা যেতে পারে নব বিজ্ঞানই বেদান্তের মতের প্রচারক। মাননীয় 
সভাপতি দার্শনিকদের উপর গুরুদ্ায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তিনি 
বলেছেন প্দার্শনিকদের প্রমাণ করতে হবে দর্শন নববিজ্ঞান নয়, দর্শন 
সম্পূর্ণ অপর বস্তু, তবেই দর্শন বাচবে, তা না হ'লে দর্শনের নাম 
চিরদিনের মতন মুছে যাবে পৃথিবী হ’তে।” দর্শন যে নব বিজ্ঞান হতে 
বহু SG তা” অতি সহজেই প্রমাণ করা ata এখন দেখা যাক কি 
করে প্রমাণ কর! যায়।. ইংরাজীতে ছুটি কথা পাওয়া যায় 
Science and Exact Science অৰ্থাৎ বিজ্ঞান ও নিশ্চিত বিজ্ঞান। 
এই ছুটি ভাবার মধ্যে কি পার্থক্য সেটা জানতে হবে। একটি 
উপমার দ্বার! ছুটি শব্দের মধ্যে কি পার্থক্য ত! বুঝা যাবে। 
শরীর শান্তর বিধানকে নিশ্চিত বিজ্ঞান বলা যায় ন! কারণ শরীরশাস্ত্র 
বিধানের ছুই দিক, এক দিক ডাক্তারী Practice করা অপর দিক 
ওধধ। ডাক্তারকে নিশ্চিত বিজ্ঞানী বল! যেতে পারে না, কারণ 
একটি জটিল রুগী দেখে একজন ডাক্তার একমত প্রকাশ করলেন, . 
ay একজন ডাক্তার ঠিক ওর বিপরীত মত প্রকাশ করলেন, শেষ 
পর্য্যন্ত দেখ! গেল কেউই ঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না, এর 
প্রমাণ আমর! প্রতিদিনই পাই। এই জন্য ডাক্তারকে নিশ্চিত 
বিজ্ঞানী বলা যায় all কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা থাকবে 
ততক্ষণ__তাঁকে নিশ্চিত বিজ্ঞান বলা যায় All তাহলে দেখা গেল 
শরীরশান্ত্র বিধান আংশিক সত্য ৷ যাহা আংশিক সত্য Stal অপূর্ণ, 
যাহ! অপূর্ণ তাহা। Exact Science বল! যায় All ওই Exact 
কথাটা বাদ দিয়ে খালি Science বলাই যুক্তি যুক্ত। এইবার 
এই সিদ্ধান্তে আশা! যেতে পারে Science মানে জ্ঞান আর Exact 
Science মানে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞানে 
কোন জিজ্ঞাসা থাকা সম্ভব নয়, যতক্ষণ জিজ্ঞাসা থাকবে ততক্ষণ 


তাঁকে জ্ঞান ছাড়! বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) বল৷ যায় Al নব 
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বিজ্ঞানকেও এইজন্য বিজ্ঞান বলা যায় all উপস্থিত নব বিজ্ঞানের 
যা অবস্থা তাকে জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞান কোন রকমেই বলা যায় না। 
কারণ নব বিজ্ঞানীরা এখনও মোটে এক সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি । 
কসমিক রশ্মিই তার বিশেষভাবে প্রমাণ আরও অনেক উদাহরণ 
দেখান যায় এখানে তার আর প্রয়োজন নেই একটি উদাহরণ যথেষ্ট | 
বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত তত্বমসি এই সম্বন্ধে প্রত্যেক বৈদাস্তিকের 
একই মত। বৈদাস্তিকদের জিজ্ঞাসার হয়ে গেছে চির অবসান, 
তাদের আর জিজ্ঞাসার কিছুই নেই। এইজন্য cate বিজ্ঞান নাম 
পাবার উপযুক্ত, fee নব বিজ্ঞান ও নব বৈজ্ঞানীকদের Exact 
Science & Exact Scientist বল! যেতে পারে না। নব বিজ্ঞানকে 
“জ্ঞান” আর নব বিজ্ঞানীদের 'জ্ঞানী?, বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানও 
বিজ্ঞানী কোনমতেই বলা বায় না। এই জন্যই বেদান্ত দর্শন 
নব বিজ্ঞান হতে বহু EE আর একটি কথা মাননীয় সভাপতি 
বলেছেন “নব বিজ্ঞান ও দর্শন একবস্তু নয় এট! প্রমাণ করতে 
হবে।- এ কথাটি মোটেই যুক্তি-যুক্ত কথা নয়। কারণ জগতে 
ছুটি বস্তু নাই নব বিজ্ঞান ও দর্শনের একই দৃঢ় মত। আর 
এই দুয়ের THE এক, একত্বের TEAST করা মাত্র। fag 
দার্শনিকদের মত চৈতন্য অন্নুলোম প্রাপ্ত হয়ে স্থূল ভূতের আকার 
ধারণ করে, স্থূল ভূত আবার বিলোমপ্রাপ্ত হয়ে চৈতন্য রূপে পরিণত 
হয়। এখন Gey ও ভূতকে একটা শৃঙ্খলরপে ধারণ করা 
যাক। প্রথমে চৈতন্য পরে ভূত, নব বিজ্ঞানীরা ভূত হতে তেজৰে গিয়ে 
পৌঁচেছেন অর্থাৎ বিলোম গতি। আর দার্শনিকরা তেজ হতে ভূতে 
নেমেছেন অর্থাৎ অঙ্গুলোম গতি । নব বিজ্ঞান ও দর্শনের চিন্তাধারা 
দুই একত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত এটা ঠিক, কিন্তু নব বিজ্ঞান 
অপেক্ষা! বেদান্তের জ্ঞান আরও THe বহু উর্দে। কারণ বেদান্ত 
যৌগিক জ্ঞান ও ভুতের উপর গিয়ে আত্মাকে দেখতে পেয়েছেন। 
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এই আত্মা যৌগিক জ্ঞানের অতীত, জ্ঞান আত্মার কাছ হ'তে 
পাওয়া আলোর মতন। যদি মাননীয় সভাপতি এই ছুই পৃথক 
বস্তু যদি দেখিয়ে দেন” তা হ’লে seit হ'ব। মাননীয় 
যুগান্তরের সম্পাদক মহাশয় খুব উচ্চচিন্তা যুক্ত একটি sa 
বলেছেন। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর যদি 
এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় তাহ*লে পৃথিবীর সকল মনুস্ত 
সমাজের আর কিছুর অভাব থাকা সম্ভব নয়। প্রশ্নটি এই «একদল 
বলিতেছেন বাঁচার জন্যই বাঁচিয়া থাকা! ছাড়া জীবনের অন্য কোন 
উদ্দেশ্য নাই। জীবনের উদ্ভব ও অবসান কোনটাতেই আমাদের 
কর্তৃত্ব নাই ইত্যাদি।” আর একদল বলিতেছেন, “সংঘাতহীন 
সংগ্রামহীন অত্যাচার ও অসাম্যহীন ভাবে বাচাই শ্রেয় এবং ছুই 
দলের লক্ষ্য দুঃখ উত্তীর্ণ উজ্জ্বল জীবন ।” এ অবস্থায় কি পথ, তাই 
দ্রার্শনিকর। বলিবেন, এবং সম্পাদক মহাশয় আরও বলিয়াছেন “সেই 
দ্বার্শনিকের পথ চাহিয়া! আছেন আজিকার মানুষ ।৮ এই প্রশ্নের মূল 
কথা কি করে ছুঃখকে দূর করা যেতে পারে। তাহলে প্রথমেই 
দেখতে হবে মানুষ কি চায়, এটি কিন্ত বড়ই সমস্যার কথা। কারণ 
মানুষ নিজেই জানেনা সে কি চায়। ay সমাজে ছুটি অতি 
লোভনীয় কথ! আছে “শান্তিও wei” সুখ দৈহিক আর শান্তি 
মানসিক। যাদের অর্থের অভাব আছে তারা সুখটাকেই প্রথমে 
চান। অর্থের অভাব কিছুট! মেটাবার পর শাস্তি চান। আজও 
AGS ব্যবহারিক জগতে কোন মানুষই সুখ ও শান্তি একাধারে ভোগ 
করতে পারেন নি, দর্শন এই বিষয়ে বড় একটি অদ্ভুত মত প্রকাশ, 


করেন। প্রভূত অর্থশালী ব্যক্তিতে আর পথের ভিখারীতে কোনও 
পার্থক্য নেই, কারণ ছুজনেরই মনের ভাব এক । ছুজনেই কিছু 


চাইছে, দুজনেরই চাওয়া পাওয়ার শেষ হয়নি দর্শন আরো বলেন 
সুখ দুঃখ এবং শাস্তি ও অশান্তি মোটেই পৃথক নয়, বরং এরা 
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অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব নাই। 
সুখ মানে কি? প্রতি মুহুর্তে যে ছুঃখ্য অর্থাৎ অভাব আমাদের 
মনে আসছে আর তাই আমরা প্রতি মুহুর্তে সেটা মেটাচ্ছি, 
এইটিকেই আমর! সুখ বলে মনে করে থাকি । 

শাস্তি সম্বন্ধে ও একই কথা | তাহ'লে দেখা গেল দুঃখ্যকে বাদ 
দিয়ে সুখ আর অশীস্তিকে বাদ দিয়ে কেবল শান্তি পাওয়া মোটেই 
সম্ভব নয়। এটা একট! কল্পনা মাত্র-_বাস্তবে রূপ দেওয়া কোন 
প্রকারেই সম্ভব নয়। তাহ'লে কি আমাদের এই প্রশ্ন চিরকালই 
থেকে যাবে দুঃখ্য হ'তে নিবৃত্তি নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসা দর্শন 
করেছে। দর্শনের মত কোন দার্শনিক আমাদের দুঃখ থেকে নিবৃত্তি 
করতে পারবেন না । কিন্তু তিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়ে দুঃখ্য হ'তে 
বাঁচবার পথ দেখাতে পারেন | কিন্তু কার্যে আমাদের পরিণত করতে 
হবে। মাষ্টার রাখলেই আমরা! লেখাপড়া। শিখতে পারিনা । তিনি 
আমাদের সাহায্য করতে পারেন এবং আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন 
মাত্র- কার্য্যে আমাদের পরিণত করতে হ'বে। এখন প্রশ্ন কোথায়, 
এমন- দার্শনিক ধিনি তার নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন পথের 
নির্দেশ। পৃথিবীর সকল দেশেই এই রকম দার্শনিকের বিশেষ 
অভাব আছে সত্য, নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ভারত এই 
বিষয়ে বিশেষ গৰ্বিত । উনবিংশ শতাব্দীতে এসেছিলেন পরমপুরুষ: 
শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিংশ শতাব্দীতে মহাত্যাগী শ্রীবিবেকানন্র এঁরা 
তাঁদের নিজের জীবন দিয়ে দ্রেখালেন ছুঃখ হতে যদি বাঁচতে চাও তবে 
সুখের দরজায় আগে তাল! দাও। এছাড়া আর অন্য পথ নেই। 
মানুষ চায় রথও দেখবো! কলাও বেচবে| এট! কখনও সম্ভব নয়। 
দর্শন বলতে কি বুঝা! যায়? দর্শন কোন মতবাদ তা’ হতেই পারে না. 
( Philosophy is Realigation ) প্ৰত্যক্ষ অনুভূতির নাম দর্শন, তা 


ছাড়া দর্শন নামের অযোগ্য । আমর! প্রায়ই দেখি দর্শনের TA: 
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নিয়ে লোকে তর্ক করে। আর দর্শন শান্ত্রে পণ্ডিত আমর! তাদের 

বলি যারা কথায় কথায় Gite আওড়ান। শ্লোক আড়ালেই 

দার্শনিক হওয়! যায় না, তাই ভগবান বিবেকানন্দ বলেছেন এই রকম 
দার্শনিকের চেয়ে একজন মুটে ভাল, কারণ মুটের ছার! সমাজের কিছু 
কাজ হয়। স্বামীজীর দর্শন সম্বন্ধে মত To Co-operate with others. 
and Feeling of oneness, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন পাঁজিতে লেখা: 
আছে বিশ আড়া জল, পাঁজি নিংড়ালে একফোটা ও জল পড়বে না।' 
দর্শন শাস্ত্র পড়লে হবে না তাকে জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে I 
তাই তুলসীদাস বলেছেন “সারাটি জীবন ধরে বড়, বড় পুঁথি করিলাম 

পাঠি, তবু বদি জ্ঞান হইল না হায়, তবে বৃথা কেন পড়ে মরি।” 
নব বিজ্ঞানীরা, তত্ব পড়েন এবং পরীক্ষাগারে গিয়ে পরীক্ষা করেন, 
শিক্ষার প্রথম সোপান! হতে ছুই কাজ তাঁদের করতে হয়। আর 
দার্শনিকদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত, উপস্থিত দার্শনিকদের অবস্থা 
তাদের কাজ হয়েছে কেবল মাত্র, কোথায় কোন সুত্রের সঙ্গে অন্য 
এক LAA পান থেকে চুণ খসার মত পার্থক্য খুঁজে বার করা । এই 
জন্য জগৎ আচাৰ্য্য গ্রীবিবেকানন্দ বলেছেন আমরা সব গজ নিয়ে, 


. বেড়িয়ে পরেছি ঈশ্বরকে মেপে, জুপে ঠিক করে নেব। পরের দোষ 


Yau, খুঁজতে শেষে আর নিজের দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না। 
দর্শনের বই পড়ে আমর! ঘরে পাহাড় করতে পারি, যদি হৃদয়: 
মন্দিরের দ্বার খুলে দেখবার চেষ্টা না করি তা হলে দর্শন পড়ে লাভ 
কি? আর এমন জীবনেও a দরকার fel দার্শনিক নামের যোগ্য 
কারা এই উপস্থিত সময়ে. দেখা বায়; মহাত্মা গান্ধী, বিনোবাজী 
বং নেতাজী এরাই এই মহান উপাধীর যোগ্য । গীতায় এই রকম 
নেই কৰ্ম্মযোগ বল! হয়েছে। দর্শনের সুত্রে কোথায় অমিল 
আছে এটা Al দেখে, তাঁর চেয়েও বড় প্রশ্ন আছে। দর্শন আমাদের 
দৈনন্দিন ব্যবহারীক জীবনে প্রতি মুহুর্তে কাজে লাগতে পারে কিনা 
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তা’ ন! হালে ওইরকম দর্শনকে দূরে নিক্ষেপ করাই কর্তব্য। এখন 


দেখা যাক হিন্দুর জান ও কর্শ্মের যে শ্রেষ্ঠ উপদেশ গীত! কি 
বলেছেন। গীতার সকল সুত্রে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, গীতার 
কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের সর্বশেষ উপদেশ ছুটি যদি আমরা! বুঝতে ও হৃদয়ে 

প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করি তাহলেই সব জমস্তার সমাধান হতে 
পারে। তা’ al হ'লে আর অন্ত কোন উপায়ে আমরা আর দুঃখের 
হাত হতে এড়াতে পারবো না । গীতার ছুই শেষ উপদেশ কর্মের 
উপদেশে বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্ম, আর জ্ঞানের উপদেশে বল! হয়েছে 
নিজের আত্মা সকল জীবেরই আত্মা । এখন. প্রশ্ন The জ্ঞানকে 
জীবনে প্রতিফলিত করা যায় কিন! | এই চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা 
দ্রার্শনিকৰের বিষ্ঠার মত ত্যাঁগ করা উচিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, 
পড়ার চেয়ে শোন! ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল, ভারতবাসীর 
সৌভাগ্য দার্শনিকদের পথ চেয়ে থাকতে হবে না, এই উপস্থিত সময়ে 
তিনি আমাদের সামনে বর্তমান মুক্ত, আত্ম! শ্রীবিনোবাজী। গীতার 
জ্ঞান ও wits জীবনে প্রতিফলিত করা যায় শ্রীবিনোবাই এর 
সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ । আপনারা হয়ত ভাববেন ৩৪৩তম দর্শন কংগ্রেস 
এই প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মোটেই wl নয়, এই 
অধিবেশন হ'তে cata অনুপ্রেরণা পাইনি বরং তার ব্দলে পেয়েছি 
‘বিভ্রান্তির পথ কেন জানেন? 


qg নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা 
atal ST করোতি কিম্‌ 
লোচনাভ্যাং বিহীনস্ত 

> দর্পনঃ কিং করিষ্যতি। 


এই প্রবন্ধ লিখতে বিশেষভাবে প্রেরণা ame ভক্তিমতী 


AAS প্রতিমা দেবীর নিকট হতে যদিও তিনি তার নাম প্রকাশ 
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যাতে না হয় তার জন্য আমায় বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন 
কিন্ত তাকে আমি বলেছি আমায় এই বিষয়ে ক্ষমা করুন, তা না হলে 
আমি শাস্তি পাব না, কারণ উনি আমায় বলেছিলেন «আপনার 
কি সাধ্য ঠাকুরকে আপনি বিজ্ঞান স্বরূপ বলে প্রচার. করতে পারেন, 
তার লীলা! আপনি কি বুঝবেন। তিনি আপনায় যা আদেশ 
করেছেন তাই করুন। আপনি তার আজ্ঞাবহ ভূত্যমাত্র” ইনিও 
অবশ্য আমারই মত at তবে জ্ঞানী। এই প্রবন্ধে খবি আইন্‌ 
ষ্টাইনকে নব বিজ্ঞানের অবতার ও দার্শনিক বল! হয়েছে, A 


অধিকাংশ নব বিজ্ঞানী এর বিরুদ্ধ মতবাদ ঘোষণা করবেন। কেন 


আমি খবিকে দার্শনিক বলেছি তার কারণ নিচে ব্যাক্ত করলাম। 

১। AR জন্মান্তরবাদ স্বীকার করতেন তাঁর কথা হতেই বেশ 
স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি বলেছেন “আবার যদি জন্মাতে হয়, জন্মাতে 
চাই বিজ্ঞানী হয়ে নয়, জন্মাতে চাই সাধারণ কামার, ছুতার বা 
অন্য কোন বৃত্তিধারী হয়ে।” ৃঁ 

২। খধি আইন্ষ্টাইন ছিলেন অধৈতবাদ মতাবলম্বী, কারণ 
বাইবেল তার মন জয় করতে পারেনি, তাই তিনি বাইবেল ত্যাগ 


| করেছিলেন। বাইবেলের মত দ্বৈতবাদ'। afte তিনি দার্শনিক 


মতের দিক দিয়ে দার্শনিক স্পিনোজার মতানুবর্তী ছিলেন। . তা” 
হলেও খবির মতবাদ বহু উর্ধে কারণ স্পিনোজার মত অজ্ঞেওবাদ, 
স্পিনোজার ae “বিষয়ী ও বিষয়। এই ছুটি একই সর্বব্যাপি 
সত্বার ছুটি ভাব। বিষয় ও বিষয়ী যেন এ সর্ব্বব্যাপি সত্তার ছুটি 
বিভাগ। এ সত্বা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।” স্পিনোজা ইহাঁকেই 
সাক্ষ্ট্যানশিয়া বা wee বলেছেন। কিন্তু af আইন্ষ্টাইনের 
মত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাইরে যে তেজ বস্তুটি রয়েছে তাঁরই 


প্রতিবিষ্ব এই পরিদৃশ্টমান জগৎ। এই জগৎ মায়াময়, তেজ বস্তুটি. 
যে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় এই রকম কথা তিনি কিছু বলেন নি, বরং. 
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বলেছেন নিত্যবসত “( Absolute ) কেবল আলো অর্থাৎ তেজ। 


আরও বলেছেন 'বাহিরে প্রকাণ্ড জগৎ তান মানুষের নিরপেক্ষ 


তার afet | 
৩]. aR আইন্ষ্টাইন বার বার বলেছেন পূর্ণ সত্যের সন্ধান 


মেলেনি এখনও, তার আপেক্ষিকতা বাদে। অনেক কিছু জানা 


সম্ভব তা শুধু পরীক্ষার ফলে হবে না। এর জন্য চাই কঠোর 
সাধনা ও একাগ্র চিন্তা। তাই পণ্ডিত প্রবর শ্রীসত্যেন্্রনাথ TI 
বলেছেন “আজ তিনি চলে গেছেন, Sta দান জগতে চিরল্মরণীয় 
হয়ে থাকবে আর থাকবে তাঁর কীন্তি। নিছক সাধনায় ও 
একাগ্রতায় মানুষ কি করতে পারে তার জাজ্জল্যমান নিদর্শন” 
বস্তু মহাশয় আরও বলেছেন, «বিচিত্র রীতিতে নিছক একাগ্র 
সাধনার ফলে যে সব সত্যের সন্ধান তিনি দিয়েছেন wl বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সাহায্য করেছে প্রচুর |” 

81 AR আইন্ষ্টাইন নব বিজ্ঞানীদের বহু হু উর্ধে স্থান দিয়েছেন 
দার্শনিককে, এটা তার কথা হতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ফলিত 
নব বিজ্ঞানের সর্বশেষ We, আনবিক বোমার ব্যবহার দেখে 
বেদনায় fra হয়ে AR তাঁর শেষ জীবনে বলেছিলেন “পৃথিবীর 
লোককে বিশ্বাস করে| এ আমি চাই না” অবশ্য নব বিজ্ঞানীরাও 
এই লোকের বাইরে নন্‌। অপর পক্ষে ১৯৪৯ সনে ৫ই নভেম্বর 
নিউইয়র্ক সহরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে মহাত্মা 
গান্ধী সম্বন্ধে খধি বলেছিলেন “পৃথিবীর বুকে রক্ত-মাংসে গড়া 
. এই রকমের একজন মানুষ সত্য সত্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
পরবর্তীকালে মানুষ তাহ! বিশ্বাস করিতেই পারিবে না” এবং 


খবি আরে| বলেছেন, “একজন সাধারণ মানুষের মর্ধ্যাদা বোধ 


. নিয়েই ইউরোপের আস্থুরিক শক্তির বিপক্ষে দাড়িয়েছিলেন তাই 
নিরবধিকালের জন্য গান্ধীর আসন সকলের Gre 1” 


২২ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Teter NI a ৯. 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


৫। একটিমাত্র ব্যক্তির মাথা থেকে এত জটিল গণিত আর 
মননশীলতার এত প্রখর প্রকাশ কি করে সম্ভব? অমীম কৌতুহল 
ছিল অনেক বিমুগ্ধ মূনেরই। AR ছিলেন মন অন্বেবী তার কাছে 
অপরের মনের ভাব অজানা থাকার কথা মোটেই সম্ভব নয়। তাই 
তিনি তাদের শেষ চমক দেখালেন । “আমার মাথা উইল করে দিয়ে 
যাচ্ছি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য 1” 

৬। খধির বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী ছিল না। এবং ঠাকুর 
রামকৃষ্ণও লেখাপড়া জানতেন না। ছুজনের মধ্যে কর্মময় জগতে 
অদ্ভুত মিলন দেখ! যায়। ছুঙ্জনেই নিজেদের জীবন দিয়ে দেখালেন 
জ্ঞান অন্তরের মধ্যেই বর্তমান। বই পড়ে অথবা বহির প্রকৃতি 
অন্বেষণ করে প্রকৃত বিজ্ঞানী হওয়া যায় না । 

এইবার আপনাদের উপরেই বিচারের ভার দিলাম, আপনারাই 
বলুন, খষি কি ছিলেন। দার্শনিক না নব বিজ্ঞানী ? 

পবিত্র আত্মা পাঠকগণ্‌ ও মায়ারূগীনী মহামায়ার লীলার সঙ্গিনী 
জগন্মাতার অংশরগীনী পাঁঠিকারা। আমার নিবেদন এই মূল 
প্রবন্ধে যেখানেই বেদান্ত ও যোগশাস্ত্র বলছেন বলা হয়েছে সেখানেই 
বুঝতে হবে ভগবান বিবেকানন্দের কথা | 
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॥ ভগবতে শ্রীরামকুর্ষাঁয় নমঃ ॥ 
মুল 


বিজ্ঞান শব্দটি আজ জ্ঞানহার! হয়ে তার পুরান এঁতিহা “fa” 
কেবল একঠেঙ্গে হয়ে কঙ্কাল স্বরূপ বর্তমান। নিজ মহিমায় 
মহিমান্বিত হয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হয়ে নিজ 
জ্যোতিতে যে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে ata নির্ববাপিত হতে চলেছে | 
সৰ্ব্বস্ব হারিয়ে আজ অপরের করুণার পাত্র মাত্র। মানব সমাজের 
কাছে আজ সে আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, মানব সমাজ এই সর্ববন্থহারা 
অতিথিকে একেবারে বাড়ীর দরজ| থেকে বার করে দেয়নি, স্থান সে 
পেয়েছে অবশ্য অতিথিরূপে নয় ভৃত্যরূপে । যতদিন অপরাজিত oe 
ততদিন মানব সমাজ তাঁকে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেনি o 
সে পরাজিত তাই সে আজ মাত্র আজ্ঞাবহ কে ইডি 
কাজের ACH তাকে থাকতে হচ্ছে, মানব সমাজের MT সব কাজই 


যেন অপূর্ণ বলে মনে হয় বৈজ্ঞানিক কথাটি ব্যবহার না করলে, সৎ . 


অর্থাৎ সত্য তাহা৷ নিত্য এবং মুক্ত, পরাধীনতা তাকে কখনও গ্রাস 


করতে পারবে না। সামান্য সময়ে রাহুর গ্রাসে তুয্যের জ্যোতি ম্লান . 


হয় বটে, তবে অচিরেই নিজ জ্যোতিতে আবার উদ্ভাসিত হয়। জ্ঞানই 
মানব সমাজের সর্ববশেষ্ট সম্পদ, জ্ঞানই মানব সমাজ ও নিয় প্রাণী 
সমাজের মধ্যে প্রাচীর স্বরূপ বর্তমান থাকায়, aT জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ 
জাতিরূপে গৌরাবাধ্ধিত। মানব জাতি জ্ঞানের বলে সমস্ত নিয় 
শ্রেণীর প্রাণী সমাজকে পদদলিত করে আজ সে নিজের মহিমায় 
মহিমান্বিত, সমস্ত পণ্ড জাতির দৃষ্টি.নিয়ের দিকে মনুষ্য জাতির দৃষ্টি 
€কবল Urea দিকে । ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান শব্দটি ছুই স্তরে বিভক্ত 

দেখা যায়, একটি স্থল অর্থাৎ সাধারণ ইংরেজী প্রতিশব্দ 
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Knowledge. আর একটি সুক্ষ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ইংরেজী প্রতিশব্দ 
Scientific-Knowledge, অতি wy জ্ঞানের কোন ভাষা, যথা 
সুপার-কনসাস্‌ এই শব্দটি ইংরেজী ভাষায় ব্যবহার দেখা যায় ALI 
ভারতীয় ভাষায় জ্ঞানকে তিনটি wa বিভক্ত দেখা যায়। ভারতীয় 
মত বিশ্বজগৎ তিনটি মুল উপাদানে গঠিত, পৃথিবীও তিনটি স্তরে 
বিভক্ত, তাই Stal জ্ঞানকেও তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। কারণ 
জ্ঞানই বিশ্বজগতের প্রকাশক, জ্ঞানের তিনটি স্তরের নাম করণ কর! 
হয়েছে যথা £স্থল অর্থাৎ সাধারণ, সুক্ষ অর্থাৎ দার্শনিক, আর 
অতি ra অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক, অতির ইংরেজীর প্রতিশব্দ Super এই 
Super শব্দটি ইংরেজী ভাষায় অনেক cya সঙ্গে প্রযোজ্য দেখা 
যায় কিন্তু জ্ঞানশব্দের সঙ্গে প্রযোজ্য দেখা বায় all আধুনিক 
বিজ্ঞান শব্দটির সঙ্গে মানব সমাজ আজ বিশেষভাবে পরিচিত । 
আধুনিক বিজ্ঞানের দয়ায় মানুষ পেয়েছে রেল, Bats, এরোপ্লেন, : 
রেডিও, সিনেমা টকী, Say আরও কতরকম উপকরণ দিয়ে দেহ- 
মনের তুষ্টি সাধন করছে বিলাস ও আরামের। আধুনিক বিজ্ঞানিরা' . 
পেয়েছেন পৃথিবীর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ আসন, মানব জাতির কাছে জ্ঞান, 
চিরকাল" সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট থাকবে। সুক্ষ জ্ঞানের যে আর 


একটি সংজ্ঞা আছে তা দর্শন নামে পরিচিত, মানব সমাজে এই নাম 


বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারে নি, মুষ্টিমেয় লোকের কাছে সমাদৃত 
ata! কারণ আধুনিক বিজ্ঞানিদের সিদ্ধান্তটি পুনঃ উক্তি করে মানব 
সমাজ বলেন, বাস্তব জগতে দর্শনের কোন মূল্য নাই, এর বিপরীত ফলই 
উহাতে বর্তমান, মানবকে লয়ে চলে অলিক চিন্তার রাজ্যে যার অস্তিত্ব 
পৃথিবীতে বর্তমান নাই। চৈতন্য কোন পৃথক পদার্থ নয় প্রকৃতি নিজে 
জড়া প্রকৃতি হইতে যাহা উদ্ধৃত তাহাই জড় হইবে, ইহাই প্রবলতর 


প্রমাণ | আরও বলেন মাঁনবকে করে কর্মহীন, মানবত্ব প্রকাশে বিশেষ 


বাধার স্বরূপ । আধুনিক বিজ্ঞানের এই দৃঢ় প্রতিবাদ সত্বেও দর্শন 
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ভীত, ত্রস্ত উত্তেজিত এসবের কোন ইঙ্গিতই প্রকাশ করে নাঃ অচল 
অটল নিজ মহিমায় মহিমাধিত। দর্শন কোন হীন দৃষ্টিতে আধুনিক 
বিজ্ঞানকে দেখে না, বরং আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করে, আর নিজের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠারও Sire করে। দর্শন 
জ্যেষ্ঠ Biota মত সস্সেহে আধুনিক বিজ্ঞান শব্দটিকে আলিঙ্গন করে 
বলে তুমি আমি অভিন্ন, আর তুমিই বেদান্তের প্রচারক, কিন্ত আধুনিক 
, বিশেষণ সংযোগরহিত যে বিজ্ঞান শব্দটি তার স্থান আমার মস্তকের 
উপরে। আমার কর্তব্য ওঁ পরম জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৌছিবার পথ 
নির্দেশ করা' মাত্র। আমার আর তোমার ওখানে যাবার উপায় 
নাই, আমাদের চলার পথের শেষ সীমানা নির্দিষ্ট, সীমানা পার 


gala উপায় নাই। প্রকৃতি মাতার আমর! ছুই সন্তান তোমার 


‘জিজ্ঞাস। আর আমার জিজ্ঞাসার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তোমার 
জিজ্ঞাসা প্রাণশক্তি কি ze, আর আমার জিজ্ঞাস! প্রাণ শক্তির 
. কেন্দ্ৰ কোথায়? তোমার জিজ্ঞাস! প্রকৃতির মূল উপাদান কি? আর 
-আমার জিজ্ঞাসা প্রকৃতি কার পরিণাম ? তুমি চলেছ বাস্তব-জগৎ 
অন্বেষণ করতে করতে আর আমি চলেছি মন জগৎ অন্বেষণ করতে 
Sas | তোমার আর আমার জিজ্ঞাসার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই 
, “তবে স্তরের একটু প্রভেদ মাত্র ।' তোমার প্রশ্নটি স্থূল আর আমার 
প্রশ্নটি wal কারণ তোমার জন্মের বহু AH আমার জন্ম । 
সেজন্য আমার জ্ঞান বৃক্ষের ফলে হাত গেছে আর তোমার দেরীর জন্য 
ফলের নাগাল পাচ্ছ না এর জন্য কিছুমাত্র BA কর না। একদিন 
oraz, তোমার আমার একই কাজ আবিষ্কার করা». তোমার যে 


' জ্ঞান বৃক্ষের, ফলে হাত যাচ্ছে না তার কারণ তুমি জান না, আমি 
= জানি। state fe. তাই এবার বলছি শোন-_-তোমার জন্ম . 


“পাশ্চাত্যে আর. আমারজন্ম প্রাচ্যে। তোমার. দেশের পণ্ডিতর! 


- তোমার; ফে'-কাঁজ আবিষ্কার করা তাকে ছুভাগে বিভক্ত করেছেন। ' 
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একটির নামকরণ, করেছেন discover আর একটির m করেছেন 
invention.: (Diseover এর a kapal পুথিবীতে 'আছে Stal খুঁজে 
বাহির করা, আর invention এর 34 যীহা -নেই--তাহাকে জ্ঞানে 
আনা, অর্থাৎ নূতন জ্ঞানের উদয়। আগে বল! হয়েছে তোমার 
দেশের পণ্ডিতর৷ জ্ঞানকে ছুভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি স্থূল 
অপরটি Lal TH জ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞান নামে পরিচিত | 
পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আপেক্ষিপ, সেইজন্য তোমাকেও 
এ invention শব্দের উপর ভিত্তি স্থাপন করতে হয়েছে, আধুনিক 
বিজ্ঞানের পণ্ডিতরাই কেবল invention শব্দের অধিকারী । তোমার 
দেশের নববিজ্ঞীনিরা আমায় অভিশাপ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, 
মনরাজ্যে মোটেই স্থান দেন T | আর একটু বেশ ব্যঙ্গ করেই বলেন, 
আমার মধ্যে আছে কেবল কল্পনা, বাস্তব জগতে আমার স্থান নাই; 

পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানের উপরেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কল্পনার 
কোন স্থান আধুনিক বিজ্ঞানে নাই। এবার তুমি আমায় নিশ্চয়ই 
প্রশ্ন করবে, যাদের দয়ায় আজ আমি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে 


প্রতিষ্ঠিত, তাদের মতবাদের সঙ্গে তোমার মতবাদ যোজনব্যাপী 
পার্থক্য তোমার কল্পনার জ্ঞান, প্রমাণ নেই, আর আমি প্রমাণসিদ্ধ 


পরীক্ষালন্ধ জ্ঞান। তবে তুমি কি করে বললে আমিই বেদাস্তের 
প্রচারক? তোমায় চারিটি কথ! বলেছি। 

১। তোমার আমার চলার পথের শেষ সীমান। নির্দিষ্ট । 

a1 তুমি আমি অভিন্ন, তুমি বেদান্তের প্রচারক | 

৩। জ্ঞানবৃক্ষের ফল তোমার নাগালের বাহিরে, কেন? 

৪। আধুনিক. বিশেষণ বজ্জিত যে বিজ্ঞান শব্দটি তার স্থান 
আমার মন্তকের উপর | র 

চিট উপদেশের মাংস করে তোমায় দেখা PK 
হয়ে শোন, ত! নাহলে বুঝতে পারবে Al | প্রথম কথা জ্ঞান-বৃক্ষের 
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ফল তোমার আওতার বাইরে কেন? তোমার ভিত্তি gta, 
ভিত্তি যার gta শীঘ্রই তা ভেঙ্গে পরবেই। কেন দুর্বল তাই এবার 
বলছি শোন, তুমি invention শব্দের ভিত্তির! উপর গড়ে উঠেছে আর 
invention শব্দ যাহার TI নূতন জ্ঞানের উদয় অর্থাৎ যাহা ছিল না! 
তাহাকে জ্ঞানে আনা। R শব্দের অর্থ কি? পূর্বের যাহা ক্রম- 
সংকোচ ভাবে ছিল তাহাই আবার ক্রমবিকাশ হবার নামই সৃষ্টি । 
তোমার দেশের পণ্ডিতরাই বলেছেন প্রকৃতি হইতে যাহ! উদ্ভূত তাহা 
প্রকৃতির অন্তর্গত, প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হচ্ছে মানলে জ্ঞানেরও 


ক্রমবিকাশ হচ্ছে এটাও মানতে হবে। জ্ঞান শব্দের অর্থ কি? সদৃশ : 


_ বস্তুর সহিত মিলন মানব হৃদয়ে বস্তুর জ্ঞান কোথা হতে আসে, বস্তুটি 
দেখা মাত্র মনের ভিতর পুর্ব হইতে যে অনুভূতির সমষ্টি রহিয়াছে 
তাহাদের সহিত এই নূতন অনুভূতিকে এক খোপে পোর!। জ্ঞান 
আর কিছুই নয় পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটি নৃতন সংস্কারকে 
aie করা এক খোপে পোরা। নূতন সংস্কারটিকে চিনিয়া 
লওয়ার অর্থ কি? মনের ভিতর AK হতেই যে সদৃশ সংস্কার- 
গুলি আছে তাহাদের সহিত উহার মিলন আবিষ্কার। আর AÁ 
হতেই একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকলে যে কোন নূতন জ্ঞানই 

- হতে পারে না ইহাই তাহার প্রবলতর প্রমাণ। আর ভারতের দর্শন 

শাস্ত্রের এই দৃঢ় মতবাদ আর এই মতবাদের কোন ব্যতিক্রমই হতে 

পারে না। তা হলে দেখতে পাচ্ছ invention মানে নূতন জ্ঞানের 
উদয় কি করে সম্ভব তোমার ভিত্তি যে দুর্বল তুমি এবার নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারছ, আমার দেশের পণ্ডিতগণ .খু'জে বার করার প্রতিশব্দ 


. করেছেন একটি। যথা-_আবিষ্কার, স্থূল ও LH দুই জ্ঞানেই প্রযোজ্য, 


আবিষ্ধার শব্দের গঢ় অন্তনিহিত মর্ম কি? আবরণ, অপসরণ, 


ঠিক তোমাদের discover এর অন্তপ্িহিত মর্ম্মের মত। এখন প্রশ্ন ' 


কিসের আবরণ অপসরণে wR জ্ঞানের উদয় হয়, অবচেতন মনের 
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উপর যে আবরণ রয়েছে তারই অপসরণে হয় সুক্ষ জ্ঞানের উদয়, ঠিক 
এই অবস্থাকেই তোমাদের পণ্ডিতরা বলেছেন নূতন জ্ঞানের উদয়। 
এবার বুঝেছ তোমার আর আমার পণ্ডিতদের জ্ঞানের পার্থক্য কতদূর 
শিশুর প্রশ্ন আর শিক্ষকের উত্তর। তুমি আর একটি প্রশ্ন আমায়, 
করেছিলে, তুমি প্রমাণসিদ্ধ সবই তোমার পরীক্ষালন্ধ জ্ঞান। তোমার 
দেশের পণ্ডিতরা আমার নামের মর্ম যদি সত্যই তারা অনুধাবন 
করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন আমার wine প্রমাণলন্ধ জ্ঞান | 
দর্শন শব্দের অর্থ কি? দেখা, দেখার মর্ম্ম কি? প্রত্যক্ষ অনুভব 
করা, মনেরও চক্ষু আছে বাইরের চক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। 
মনের চক্ষুর দ্বারা অচেতন মনের সবকিছুই দেখা সম্ভব। অবচেতন: 
মন বিরাট ও প্রকাণ্ড সৃষ্টির সকল রহস্তই ইহাতে বর্তমান। 
কল্পনা বলে জ্ঞানে যদি কিছু থাকে সেটা তোমারই মধ্যে দেখ! 
যার। কল্পনা সেও ছিল ভাল। তোমার দেশের পণ্ডিতগণ 
পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 
আরও বলেন প্রকৃতি নিজে জড়া, প্রকৃতিই চৈতন্তের জন্মদাতা, 
জড়েরই অস্তিত্ব আছে চৈতন্যের !কোন অস্তিত্ব নাই, জড়ই জড় 
বিজ্ঞানের মূল তথ্য, জড়কেই ভিত্তি করে তারা অনুশীলনে . 
ব্যাপৃত ৷ যে বস্তু তাদের মূল ভিত্তি আর মূল তথ্য, তার কিন্ত কোন 


. অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং যাঁকে তারা বলেছেন জড় হইতে 


উৎপত্তি সেই WW জগতের সর্বত্রই বিদ্ধমান। যেন একটি 
wee আছে আর কিছুই নাই “ad খল্লিদং sa’) পরিদৃশ্মান 
জগৎ যেন তাতে লেগে আছে, আর সেই চৈতন্তকেই প্রতিমুহুর্তে 
সকলে অনুভব করছে, যেন চৈতন্য মহাসমুদ্রে সব ডুবে রয়েছে। 
আমার মাথা বিকৃত হয়েছে ভাবছ, একটু পরে বুঝবে ওট। তোমার 
বহুদিন পূর্বে হয়েছে, তবে বিংশ শতাব্দীতে তোমার বিকৃত মাথা 
মহাত্মা আইন্ষ্টাইনের ওষধ খেয়ে যেন একটু ভালোর দিকে। 
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আর একটা মজার কথা বলি শোন তোমার  পণ্ডিতরা.এরই 
মধ্যে বলতে সুরু করেছেন এখন আমাদের জড়বিজ্ঞানি বললে আমরা 
মানহানির দাবী দিয়া আদালতে মামলা করব। আমার জ্ঞান 
অনুভূতি সম্পন্ন সনাতন কোনকালেই ইহার পরিবর্তন সম্ভব নয়। 
নববিজ্ঞান_-তুমি ত জান যতই যুক্তি সঙ্গত মতবাদ হোক না! 
কেন, চাক্ষুস প্রমাণ ব্যতীত কোন, মতবাদই স্বীকার, করি al 
তোমার জ্ঞানের প্রমাণ বাস্তব জগতে দেখতে পাওয়া যায় কি? 
wa মনে একটু হাসছ আর ভাবছ দাদাকে এবার খুব 
প্যাচ ফেলেছি, মুখ দিয়েছি বন্ধ করে যাতে আর. বক্বকানি al 
করতে পারে | দেখ তোমার মনে এমন ভাব আসা মোটেই বৈচিত্র ও 
অশৌভনও নয়। তোমার জন্ম এই পৃথিবীতে মাত্র চারশত বৎসর 
পূর্বে আর আমার জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে হাজার হাজার বৎসর LE | 
অমি হয়েছি বৃদ্ধ, মহাসমুক্রের মত শান্ত ও গম্ভীর, তুমি এখন যুবক, 
যুবকের মধ্যে চঞ্চলতা থাকা, মোটেই অসঙ্গত নয়।... তুমি ত 
প্রত্যহই দেখছ মানবজাতির প্রায় সকল যুবকই অহং ভাবে পরিপূর্ণ, 
কোন কাঁজই তাদের কাছে অসম্ভব নয়, কর্মক্ষেত্রে বিশেষ উপযুক্ত, 
বিদায় তাদের মত পারদর্শিতা অন্যের না থাকাই সম্ভব। যৌবনের 
: উন্মাদনায় পৃথিবীতে কত রঙ্গিল AA দেখছে, কিন্ত, শেষে দেখলো! কোন 
স্বপ্নই তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়নি, কর্মক্ষেত্রে কোনই, সাফল্য 
লাভ করতে পারেনি ! RIA দেখলো জ্ঞান সমুদ্রের ধারেও যেতে 
_ প্রারেনি। একমুহূর্তের জন্য স্বাধীনতা, নেই, প্রতিমুহূর্তে aged 
করেছে কোন ন! কোন কামনা! বাসনার দাস। কোন কামনাই পূর্ণ 
করতে পারেনি, অনুভব করেছে তাদের নিজের ইচ্ছামত চলার কোন 
শক্তি নেই, কোন এক অজ্ঞাত মহাশক্তির হস্তে তার! একটি যন্ত্র মাত্র। 
পৃথিবীতে য| চেয়েছে তার. কিছুই পায় নি, তার পরিবর্তে পেয়েছ 
কষাঘাত, পেয়েছে উন্নতির প্রতি পদে পদে..্যর্থতা.।. জীবনযুদ্ধে আজ 
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তারা পরাজিত, তাঁদের আর চলার শক্তি নেই, আজ তারা ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে চলার পথের শেষের দিনটিকে অভ্যর্থনা, করার জন্য ব্যস্ত । এখন 
তাদের মনে পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধের সেই উপদেশ একদিন যাকে old-fall 
বলে ভেবেছিল। জ্ঞানবৃদ্ধ বলেছিলেন পৃথিবীর কাছে কিছু চেও না 
কোথায় কি পাবে তোমাদের দেবে। প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই নেই 
তোমাদেরই জ্ঞান চৈতন্যের উপরই ওর প্রকাশ। প্রকৃতি নিজে 
aul, জড় কখনও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। তোমরাই 
জ্ঞানরূগী চৈতন্য থাকাতে ওর অস্তিত্ব বর্তমান | তোমরাই প্রকৃতির 
জন্মদাতা পিতা । এই বিশ্বসংসার তোমাদের, কন্যার কাছে পিতার 
কি চাইবার আছে বিশ্বের ভালোর জন্য, বিশ্বের উন্নতির জন্য, তোমরা 
নিজেদেরকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দাও বিশ্বের মঙ্গলের তরে । È 
abre কিছুই দিতে পারে না, আর স্থপ্টি হতে SV পৃথক কখনও 
হতেপারে না | এই সত্য যখন তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে তখনই 
পাবে শাস্তি, তখনই তোমাদের চাওয়া পাওয়ার হবে শেষ, তখনই 
হবে তোমাদের পূর্ণ মানবত্বের প্রকাশ । পৃথিবী তখন আর অভিশাপ 
বলে মনে না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে তোমাদের সামনে হবে উদয়। 


_ তখনই তোমরা পৃথিবীকে বলতে পারবে কত সুন্দর তার আগে নয়। 


দর্শন__বাস্তব জগতে কি আমার কোন প্রমাণ আছে এর উত্তর 
দেবার আগে তোমায় আর একটি কথা, বলছি শোন। তোমার 
দেশের পণ্ডিতর। বলেন মানব কল্যাণে নাকি কোন উপকারই আমি 
সাধন করতে পারি না। আর মানবত্ব প্রকাশের পথে আমি বিশেষ 
বাধার স্বরূপ। সব কল্যাণই যদি তোমার দ্বারাই সাধিত হয় 
তাহলে তোমার বিকাশে মানবজাতি আজ ভীত, ত্রস্ত, স্শংকিত 
কেন? যতই তোমার বিকাশ হচ্ছে ততই মানবজাতির মধ্যে 
প্রতিযোগিতা, প্রতিদন্দিতা, বিরোধিতার ভাবও প্রবলতর হয়ে উঠছে। 
তোমার মধ্যে রয়েছে ভোগের বাসন! প্রবলতর | জয়ের নেশায় আজ 
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তুমি উন্মাদ স্বার্থের সংগ্রামে, লোভের সংঘাতে, হীংসার জাগরণে» 
OR জগৎব্যাগী রক্তারক্তির আস্মরিক উন্মত্ততাতে তুমি মাল মসল্লা 
জুগিয়েই চলেছে। .তোমার এই অপবাদের বিরুদ্ধে তর্কের খাতিরে 
অনেক যুক্তি আনবে কিন্তু হলপ_ করে পুরাপুরিত আর অস্বীকার 
করতে পারবে না। কিন্ত আমার বিকাশে মানব পেয়েছে অযৃতের 
সন্ধান, অমরত্ব লাভের পথ জেনে মানব হয়েছে মৃত্যুপ্রয়ী। মৃত্যুভয় 
হতেই মানব জাতিতে প্রবেশ করেছে স্বার্থপরতা, SFO, 
নীচতা, হীংসা, আর যে মানব হৃদয়ে হয়েছে আমার বিকাঁশ 
স্বার্থপরতা, ভীরুতা, নীচতা, হিংসা, Fes, পরাধীনতা, yi, 
রাগ, cay, Fi মানব সভ্যতার অভিশাপ স্বরূপ এসকল 
হয়েছে পুড়ে ভন্মীভূত। শত wha জ্যোতিতে হৃদয় হয়েছে 
উদ্ভাসিত, বিচ্ছুরিত হচ্ছে কেবল একমাত্র নিম্বার্থ ভালবাসা 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে । পরাধীনতার শৃঙ্খল গেছে 
ছি'ড়ে, পেয়েছে মুক্তির আবাদন। গীতার মহান্‌ বাণী “মদাত্র| সর্বব 
ভূতাত্মা” স্মরণ করে সকল প্রাণী সমাজের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন 
জেনে, পরহিতার্থে নিজেকে নিশ্বেষ করে বিলিয়ে দিয়েছে, মানবত্বের 
হয়েছে পুর্ণ বিকাশ । তুমি আমায় প্রশ্ন করেছিলে বাস্তব জগতে 
আমার জ্ঞানের কোন প্রমাণ আছে কিনা? তোমার প্রশ্নের মধ্যে 
অহং ও ভ্রক্যুটির ভাব তাও লক্ষ্য করেছি, তোমার মধ্যে এই 
অহং ভাব থাকা মোটেই অসংঙ্গত নয়। তার কারণ পাশ্চাত্য 


সভ্যতা গ্রীকৃ সভ্যতা হতে উৎপত্তি, আর গ্রীক জাতীর ধারণা . 


ছিল তাঁরাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ । এতে আমি মোটেই দুঃখিত নয় 


_ তোমার জিজ্ঞাসাতে উৎসাহ ও আনন্দ দুই-ই হয়েছে। মেধাবী ছাত্রের - 
জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষক উৎসাহ পান, কারণ তার শিক্ষার 


অবসান হয়ে আসছে জেনে। আর আনন্দ পান শ্রম স্বার্থক হয়েছে 


জেনে, শিক্ষকের অনুভূতি এবার সে হৃদয়াঙ্গম করতে পারবে বলে । 
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আমার উত্তর শোনার পর তোমার মনের কি অবস্থা হবে তাঁর 
একটু আভা তোমায় দিচ্ছি। তুমি হতবাক্‌ হয়ে আমার দিকে 
চেয়ে থাকবে, আর ভাববে এ কি করে [সম্ভব হ’ল, আর মনে মনে 
লজ্জাও পাবে, লঙ্জীটা কি রকম হবে ভারতে একটি গল্প প্রচলিত 
আছে ঠিক তার মত। গল্পটা কি এবার শোন, ছোট ভাই বড় 
ভাইকে ডেকে একদিন বলল, দাদ! আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী 
হতে ঝাচ্ছি। বড় ভাই বলল তোমার যা ভাল মনে হয় তাই কর। 
তারপর ছোট ভাই সংসার ত্যাগ করে চলে গেল। প্রায় ১২১৩ 
বৎসর পরে বাড়ী ফিরল। তখন বড় ভাই জিজ্ঞাসা করল কি শিক্ষা 
করে এলে। এই কথা শুনে ছোট ভাই দাদাকে খেয়। ঘাটের কাছে 
লয়ে গেল, বলল দেখ আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি, এই বলে নদীর ' 
উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠল, অমনি তার 
minl খেয়া পাড়ের নৌকা! করে গিয়ে ওপারে উঠল। অতি স্মেহের 
সহিত কাছে ডেকে বল*ল যা এক পয়সা খরচ করলে ATEN যায় 
তাঁর জন্য এই দীর্ঘ দিন কৃষ্ট করা কি ভাল হয়েছে? ছোট ভাই 
ভাবল দাদার কথাটাই ঠিক আর ,মনে মনে লজ্জাও পেল। তুমি 


. ভাবছ তোমার মনের কথা কি করে বলব, মনই মনকে জানতে 


পারে। তুমিই ত বলেছ জড় বস্তু মনের উপর আঘাতে চৈতন্তের 
উদয় হয় আর প্রত্যেক মনে একই রকম অনুভূতি হয়। কারণটি 
কি তাই আমি বলছি শোন, বিশ্বমনের এক এক খণ্ড মন প্রত্যেক 
মানুষের ভিতর রয়েছে, একটি মন অপর মন৷ হতে মোটেই পৃথক 
নয়। এ প্রত্যহই মানুষ অনুভব করছে, একটি লোকের যখন কোন 
দুর্ঘটনা ঘটে অপরে যখন দেখে তখন সেই মুহুর্তে তার নিজের মনের 
অজ্ঞাতে বেড়িয়ে আসে একটি শব্দ ‘ওঃ’ আর অনুভব করে যেন তার 
নিজেরই দুর্ঘটনা ঘটল। এর কারণ আর কিছুই নয়, সেই 
মূহুর্তে আসে একাগ্রতা, তখনই ছুটি মন হয়ে যায় এক, তাই 
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দুইজনের অনুভূতি হয় সমান GAA! Hypnotism এর কথা'ত 
জান একটি মন অপর একটি মনের সঙ্গে হয়ে যায় এক। 
তবে তোমার মনের কথা আমার কাছে অজ্ঞাত থাকবে কেন? 
অবশ্য এর জন্য চাই কেবল একাগ্রতা | তোমার প্রশ্নের উত্তর 
পেলেই কি তোমার জিজ্ঞাসার শেষ হবে? না, কখনই না, 
প্রদীপের আয়ু শেষ হবার আগের মুহূর্তে সে যেমন তার সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ করে আরও একটু উজ্জল হয়ে উঠে, তার পর মুহুর্তেই হয়, 
তার চির-অবসাঁন। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাবার পর তোমার 
আভিজাত্য রক্ষা করবার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করে যে প্রশ্ন 
ofa আমায় করবে, আর এঁ প্রশ্নের উত্তরেই হবে তোমার জিজ্ঞাসার 
চির-অবসান। তারপর বেদান্ত তোমায় যে প্রশ্ন করবেন তখনই তুমি 
দেখবে তোমার ব্যক্তিত্ব চুর্ণবিচর্ণ হয়ে ধুলায় লুটাচ্ছে। ব্যক্তিত্ব 
কি? তোমাদের ভাবায় যাকে personality বলে, ল্যাটিন ভাষার 
persona শব্দের পারিভাষিক শব্দ, persona মানে মুখোস। কার 
মুখোস? আত্মার। ব্যক্তিত্বের wi কি? অহংকার। যখনই: 


অহং ভাব মানুষের মধ্য থেকে চলে যায় তখনই তার হয় পূর্ণবিকাঁশ। 
যায় না। মেঘ সরে যাবার পর জ্যোতির"হয় পূর্ণ প্রকাশ ৷ মুখোস 
তোমার খুলে গেলেই তোমার ব্বরূপের প্রকাশ হবে, তখনই তোমার 
চরম পরিণতি হবে আমাতে তবেই ত’ হবে তোমার পূর্ণ বিকাশ । 
নববিজ্ঞান_-তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ আমার দেশের 
পণ্ডিতরা অনুসন্ধান ছেড়ে তোমার ভিতর লিন হোক্‌। 
pagi আমার ভাব সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পার নি বলেই 
তোমায় ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ হচ্ছে ভেবে তাই তুমি আমায় ব্যঙ্গ করছ। এই 
apy বস্তুটি বাস্তব জগতে অস্তিত্ব বিহীন এই ব্যক্তিত্ব শব্দটি 
থাকে কোথায়? ব্যক্তিত্ব যদি শরীরগত হয় তাহলে শরীরের 
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কিছু অংশ বাদ গেলেই ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় কিছু ক্ষুণ হবে, কৈ তাত 
দেখা যায় না। ব্যক্তিত্ব যদি স্মৃতিগত হয় তাহলে পাগলের ব্যক্তিত্ব ' 
বলে কিছু না থাকাই সম্ভব, কৈ তাত দেখ! যায় Al eae 
কোন ব্যক্তিত্বের লক্ষণ দেখা যায় All ব্যক্তিত্ব একমাত্র কেবল 
আত্মাতেই থাকা সম্ভব অন্য কোথাও নয়। আমার মতবাদ তোমার 
গিজ্ঞাসার ঠিক বিপরীত । আমার দেশের পণ্ডিতরা বলেছেন 
জ্ঞানী ব্যক্তি অপরের চলার পথে কখনও বাধার স্থষ্টি করবে না 
Vine তার পিছনে থেকে কাজ করিয়ে নেবেন। আরও বলেন 
মানুষ কখনও অসৎ ( যার অস্তিত্ব নেই ) হইতে সতের (যার অস্তিত্ব 
আছে) দিকে গতি হতেই পারে না। মানুষের গতি কেবল উর্দের 
দিকে নিয়তর সত্য হতে উচ্চতর সত্যের দিকে। জগতের প্রত্যেক 
মানুষের গতি সেই একত্বের অনুসন্ধান করা। তোমার দেশের 
পণ্ডিতরাও সেই একত্বের সন্ধানে আজ ব্যাপৃত। পদার্থ বিজ্ঞানিরা' . 
কিসের অনুসন্ধান করছেন? সেই একত্বের, এমন একটি শক্তির 
অনুসন্ধান করছেন, যে শক্তিটিকে পেলে তার! সব কাজেই লাগাতে: 
পারেন। রসায়ণ বিজ্ঞানির৷ সেই একত্বের অন্থুসন্ধান করছেন, এমন 
একটি বস্তুর অনুসন্ধান করছেন যাকে পেলে তারা সমস্ত রাসায়ণিক 


ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। আর ধর্ম্ম বিজ্ঞানিরা একত্বের সন্ধান: 


করেছিলেন যাকে পেয়ে তাদের সব কিছুর জিজ্ঞাসার হয়ে গেছে 
শেষ। এইজন্য বেদেতে বার বার বলা হয়েছে এমন কি জিনিষ 


. আছে যাকে জানলে সব কিছুই জানা যায় ( shay ভগবে| বিজ্ঞাতে 


সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি) সেইজন্য আমার দেশের পণ্ডিতরা 
তোমাদের দেশের পণ্ডিতদের বলেছেন “উত্তিষ্টিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত” ওঠ, জাগ যতক্ষণ না তোমরা লক্ষস্থলে পৌছতে পারছ 


ততক্ষণ অনাবিল গতিতে চল। তোমার দেশের পণ্ডিতদের লক্ষ্যস্থল 


হল ALATA জগৎ, সেই জগতের শেষ সীমানায় উপস্থিত হয়ে 
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যখন তার! দেখবেন অন্তুপরমাণুও কাহারও কারণ WAT) ইথার 
শব্দটিকে লক্ষ্য করলেই. দেখা যায় ইথারও অতি সুক্ষ পরমানু পুঞ্জে 
গঠিত। পরমানু যতই TH হোক তার একটা রূপ থাকবেই। 
দুটা ইথারের পরমানু যেখানে মিশেছে তার মধ্যেও কিছু অবকাশ 
থাকবে, সেই অবকাশ কিসের দ্বার পূর্ণ হবে, আরও LH পরমান্থুর 
দ্বারা । এই we পরমান্গ যে অবকাশ পুরণ করল, এই সুক্ষ 
পরমান্থুর মধ্যেও অবকাশ থাকবে, তাহলে আরও LA পরমান্গুর 
স্বারায় এ অবকাশ পুর্ণ হবে। এই রকম হতে হতে শেষে আর 
পরমানুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে all এই জন্যই শাঙ্খ দর্শন 
বলেছেন পরমানু পৃথিবীর তৃতীয় বিকার। তখন তোমার পণ্ডিতর! 
বুঝতে পারবেন অন্থুপরমান্ুর কারণকে আর যন্ত্রের দ্বার! invention 
করা যাবে ন! তখন তারা বিমর্ষ চিত্তে ভাববেন আমাদের সব 
সাধনাই কি fra হল এখন উপায় কি? তখন আমি তাদের হাত 


ধরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানে cof Yeats 


রাস্তা যেথায় গেলে অন্নুপরমান্গুর কারণের পাবেন সাক্ষাৎ ৷ 
নববিজ্ঞান__তুমি ত বললে প্রত্যেক মানবের গতি Ga 
দিকে, তোমার দেশের লোকদের মানুষ নাম creal হয়েছে NAA 
বংশধর বলে, পৃথিবীর সকল দেশের লোকত আর মন্ুর বংশধর 
নয়। তাহলে তাদের গতি কি নিম্নের দিকে | 
দর্শন__তুমি আমায় প্রশ্ন করছ আর আমি তার উত্তর দিচ্ছি 


' এরই নাম তর্ক। তর্ক মানে কি? সংশয় নিরশন করা অর্থাৎ স্থির 


সিদ্ধান্তে আসা, তর্কের ১৬ রকম পদ্ধতি আছে একটি ছাড়া সবগুলির 
মধ্যেই একটু অহং ভাবের ছায়া আছে। তোমার সঙ্গে আমার 
বাদান্গুবাদ যা৷ হচ্ছে তর্ক শাস্ত্রে এর নাম “বাদ” গুরু শিয্যের 
কথোপকথনকেই বাদ বলে, এই জন্য গীতায় বাদ শব্দ পাওয়া যায়, 
বাদ বলে এর মধ্যে অহংয়ের লেশ মাত্র নেই। তোমার প্রশ্নে আমি 
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এইত আনন্দিত Vale তোমাকে সম্বোধন করবার কোন যোগ্য 
ভাষাই পাচ্ছি all কারণ কি জান? তোমার প্রশ্নের সমাধানে 
পৃথিবীর সকল প্রাচীন ধর্মের মতবাদ হবে দৃঢ় প্রমানলব্ধ প্রতিষ্ঠা । 
প্রাচীন সব ধর্মেই এ একই মতবাদ দেখা যায়-_মানুষ আগে যা 
ছিলেন বর্তমানে তার থেকে অধোগতি হয়েছে। হিন্দুরা! পূর্বের 
উন্নত যুগকে সত্যযুগ বলেন; সত্য যুগের বর্ণনায় বলা হয়েছে তখন 
মানুষের ইচ্ছামৃত্যু হ'ত, দুঃখ ছিল না, শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিলেন। আর 
এই বর্তমান অবস্থ। সেই উন্নত অবস্থার নিয়ভাব মাত্র। 
আর এই সঙ্গে দেখা যায় পৃথিবীর সকল ধর্মেরই মধ্যে জল- 
প্রাবনের গল্প পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে জলপ্লাবনের একটি গল্প আছে, 
ag একদিন গঙ্গার তীরে সন্ধ্যা বন্দনা ক’রছেন-_এমন সময় একটা 
ছোট মাছ এসে ব'লল আমায় রক্ষা করুন,_-আশ্রয় দিন, TE তখনই 
তার FRETS মাছকে আশ্রয় .দিলেন। তার পরদিন দেখলেন 
মাছটি কমণ্ডলু ভন্তি হয়ে গেছে, তারপর তাকে চৌবাচ্চায় রাখলেন | 
তারপরদিন দেখলেন মাছটি চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে গেছে। তারপর 
পুকুরে রাখলেন। তারপরদিন দেখলেন সমস্ত পুকুরটি মাছ হয়ে 
গেছে। তারপর নদীতে রাখলেন এবং তারপরদিন দেখলেন নদীতেও 
Å অবস্থা । তারপর রাখলেন সমুদ্রে, তখন মাছ বললে, দেখ TH 
আমি জগতের স্থষ্টিকর্তা ; আমি জলগ্লাবনের দ্বারা জগৎ ধ্বংস 
ক’রব। তোমাকে সাবধান করবার জন্য এসেছি। 
_ তুমি একখানি সুবৃহৎ নৌকায় স্বপরিবারে প্রবেশ কর_-আর 
পৃথিবীতে যতরকম প্রাণী আছে তার একজোড়া ক'রে রাখ, 
গাছ-পালা, উদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তাই একটু একটু 
রাখ। যখন সকল জায়গা জলে প্লাবিত হ'য়ে যাবে_তখন আমার 
যে শিং বেরিয়ে থাকবে তাতে তোমার নৌকা বেঁধে রাখবে। 
তারপর জল PA গেলে নৌকা! হতে নেবে প্র বৃদ্ধি ক'রবে। 
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তোমার-দেশের ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতরা এই জলপ্লাবন ও সত্যযুগের 
তত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। আরও বলেন, এর চেয়ে ছেলে- 
gia গল্প আর কি হ'তে পারে। অপরপক্ষে ক্রমবিকাশবাদীদের 
(Darwin Evolution) pore সিদ্ধান্ত, Servibal of the fitest ও 
Sexsual selotion ( যোগ্যতমের উজ্জীবন ও যৌন নির্বাচন ) এই 
মতবাদ সম্পূর্ণ নয়, আংশিক সত্য মাত্র পশুজাতি পৰ্য্যন্ত এই 
মতবাদ প্রযোজ্য ; মানব জাতিতে এই মতবাদ কখনই প্রযোজ্য হ'তে 
পারে না। যীশু মানব, বৌদ্ধ মানব, গান্ধী মানব, রামকৃষ্ণ মানব, 
বিবেকানন্দ মাঁনব__এই সব মহাত্মানদের মধ্যে ক্রমবিকাঁশবাদীদের 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছুটির কোন প্রকাশই দেখা যায় না, উপরন্ত ওর 
বিপরীত প্রকাশই দেখা যায়। 
ক্রমবিকাঁশবাদীদের আর একটি মতের বিশেষত্ব খারাপ’ 
(অমঙ্গল) আস্তে আস্তে কমে যাবে শেষে কেবল ভালই 
থাকবে। শুনতে খুব ভাল লাগে গাল-ভরা কথা। এই জগতে 
যাদের প্রচুর অর্থ আছে, যাঁদের প্রত্যেকদিন অভাবের. জন্য 
কষ্ট পেতে হয় না, যাদের ক্রমবিকাশের চাকায় পেশিত হ'তে 
হয়. না, এই প্রণালী তাদের অহঙ্কার বাড়াতে পারে ; সত্যই এট! 
তাদের পক্ষে খুব ভাল-_হিতকর, সুখকর, শান্তিকর। সাধারণ 
লোক কষ্ট ভোগ করে PHF, তাতে তাদের ক্ষতি কি, তাঁদের মনের 
ভাঁব__শেষে একদিন ভাল আসবেই । এখন প্রশ্শ-কার ভাল 
হবে ? যারা উপস্থিত পৃথিবীতে রয়েছেন তাদের ত’ আর ভাল হওয়া 
সম্ভব নয়; কারণ ক্রমবিকাশবাদীরা জন্মান্তরবাদ মানেন না, দুঃখের 
তাড়নায় লোকে মার! যায় যাক তাতে তাদের ক্ষতি কি? ভাল 
কথা; কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভূল। এর ছুটি কারণ। 
প্রথম, এই জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গল figs পরিমানে Stal 
মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়, এ হ'তেও আরও ভুল যে মঙ্গল ক্রমাগত 
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বেড়ে যাবে, কিন্তু অমঙ্গল তখনও নিদৃষ্ট পরিমানে থাকবে। ক্রম- 
বিকাশবাদী পণ্ডিতদের মতে ক্ষুদ্র মাংসল প্রাণীর ক্রমবিকাশ 
সেইজন্য এই পৌরানিক সিদ্ধান্ত সত্য হ'তে পারে না) ভারতীয় 
পণ্ডিতদের মত সকল উন্নতি তরঙ্গাকারে হয়, প্রত্যেক তরঙ্গই একবার 
ওঠে ও একবার পড়ে। এই রকম ক্রমাগত অনাদি অনন্ত কাল 
ধ'রে চলেছে! 

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও দেখ! যাবে মানুষ 
কেবল ক্রমবিকাশে উৎপন্ন হ'য়েছে-_এ সিদ্ধান্ত একেবারেই অচল | 
কারণ আধুনিক বিজ্ঞানিদের মত, যে কোন যন্ত্রে যে পরিমাণে শক্তি 
প্রয়োগ করা যাবে, উহা হইতে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া 
যাবে; তার বেশীও নয়--কমও নয়। ক্রমবিকাশ Zoe বললে 
ক্রমসংকোচকেও মানতে হবে, কারন কিছু না হ'তে কিছু কখনই 
আসতে পারে Al বৌদ্ধ মানব, রামকৃষ্ণ মানব, আইনস্টাইন্‌ 
মানব, সেক্সপিয়ার মানব আর এই সকল প্রতিভাবান মানব যদি 
ক্ষুদ্র মাংসল প্রাণী বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়; তবে এ ক্ষুদ্র মাংসল 
প্রাণীই উপরোক্ত প্রতিভাবান মানবদের ক্রমসংক্কোচ ব'লতেই হবে। 
অর্থাৎ যে শক্তির প্রকাশ এঁ প্রতিভাবান মানবদের মধ্যে প্রকাশ 
হয়েছিল, এঁ শক্তি ক্রমসংক্কোচ হ'য়ে কোন না কোন ভাবে এ 
মাংসল acs বিদ্যমান ছিল। এই সিদ্ধান্ত মানতেই হবে; তা না 
হ'লে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হবে। 

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মানলে আর একটি সিদ্ধান্তও মানতে হবে 
পূর্বে মানুষের পূর্ণ শক্তির বিকাশ নিশ্চয়ই কোন al কোন সময়ে 
হয়েছিল তা না হ'লে এ পূর্ণণক্তি ক্রমসংক্কোচিত ভাবে কি ক'রে 
Á মাংসল প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা সম্ভব। R অনাদিকাল 
ধ'রে হ'চ্ছে-__একবাঁর. জগৎ হ'চ্ছে আবার প্রলয় হ’চ্ছে। We 
শব্দের অর্থ যাহা পূর্বে ছিল তাহ! আবার প্রকাশ হ'ল। প্রত্যেক 


wa 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by-MoE-IKS 


বার সৃষ্টিকে এক একটি কল্প বলে। সত্যযুগ বলা হয়েছে পূর্বব কল্পের 
অবসান ভাগকে | কালে একদিন এই পৃথিবীতে | সত্যযুগ আসবেই 
আসবে, তার আর কোন ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবও নয়। পৃথিবীর সকল 
প্রাচীন ধর্মই সমস্বরে ঘোষণা ক’রেছেন--পূর্বে মানব উন্নত ছিল, 
বর্তমানে তার আংশিক বিকাশ মাত্র” আর এই সিদ্ধান্ত গণিতের 
সিদ্ধান্তের মত প্রমাণিত হ'ল। 
সত্যযুগের Wat কি? সাম্য যুগই হ’চ্ছে সত্যযুগের প্রকৃত 
প্রতিশব্দ, আর এর wate ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে ; AT এর 
আভাষ মানব জাতি পেয়েছে মাত্র, পুর্ণ সত্য এখনও বহুদূরে। 
সাম্যভাব আংশিকরূপে বর্তমানে প্রকাশ হয়েছে সাম্যবাদ নামে । 
বাদ হচ্ছে স্কুল আর ভাব হ'চ্ছে LA WH হ'তেই স্ছুলের প্রকাশ, 
za ছাড়া সুলের অস্তিত্ব চিন্তা করাও বায় না| সাম্যভাবে 
মানুষের মন পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সাম্যবাদ পূর্ণরপে কার্য্যকর 
হওয়াও সম্ভব নয়। এই সত্য মানবজাতি একদিন বুঝতে 
পারবেই, তখনই সাম্যবাদ সাম্যভাবেই পর্যবসিত হবে। যখন 
মানবের মনে সম্পুর্ণ সাম্যভাবের হবে উদয় অর্থাৎ মানবের 
মন যখন সম্পুর্ণ সংযত, পর্বতের হ্যায় অচল অটল হবে, 
তখনই মানবের কলঙ্ক ও পুর্ণন প্রাপ্তির বাধা স্বরূপ যে প্রাচীর, আর 
জগৎ ব্যক্ত হওয়ার কারণ স্বরূপ প্রতিযোগিতা, প্রতিছন্ৰিতা, 
'বিরোধিতারও হবে চির অবসান। তখনই মানবের হবে পূর্ণ বিকাশ 
আর হবে পথ চলার শেষ ; WSS হবে লোপ। 
যে ভাবে হ'য়েছিলো! সৃষ্টির প্রকাশ সেই ভাবেই হবে তার 
অপ্রকাশ। HVS এই জগৎ প্রকাশ হ'য়েছে। এই পৃথিবীর 
অকল পদার্থ গ’লে আবার তরল আকার ধারণ ক’রবে, তারপর 
বাষ্প হয়ে যে মূল উপাদান হতে জন্ম হয়েছিল সেই মূল উপাদানে 
আবার ফিরে যাবে। 
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জড় ও শক্তির এই নিত্যতারাদ- আঁখুনিক বিজ 
জড় ও শক্তির নিত্যতাঁবাদের, আবিষ্কার এই ভারতে বহু হাজার বৎসর 
আগে হ’য়েছে; RRR লেছেন,_-“নাশ SAAS, AGS” 
শক্তি অতি queia কিছুদিন সুপ্তভাবে থাকৈ-ট-এই:অবস্থাকেইসপূর্ণ 
সাম্যভাব বলে। তারপর আবার বৈষম্য ভাব আসবে আর তখনই 
হবে আবার একটি কল্পের সুচনা । হিন্দু খবিরা একটি কল্পের স্ষ্টি- 
কর্তার নামকরণ ক'রেছেন “AN” রাম, শ্যাম, যদু, মধু এদের কাকেও 
স্ষ্টিক্তারূপে দেখেননি, স্থষ্টির অপূর্ব রহস্ত A ‘মন্ত’ শব্দের মধ্যে 
রয়েছে, ‘মন’ ধাতু হ'তে মন্ত্র শব্দ সিদ্ধ, মন ধাতুর অর্থ কি? 
মনন্‌-_অর্থাৎ চিন্তা, চিন্তাই জগতের মূল উৎপত্তির কারণ। 

জলগ্লাবনের গল্পে অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্বে “AY” অর্থাৎ চিন্তা,-_এই 
পরিদৃশ্তমান পৃথিবীর সমস্ত পদার্থকে নিজের ভিতর রাঁখলেন। আর 
নিজে এবং স্বপরিবারে সুবৃহৎ নৌকায় চণ্ডুলেন এবং মৎস্তের শিং-এ 
নৌকা বেঁধে রাখলেন। অর্থাৎ এই ক্ষুত্রমনসকল একসঙ্গে বিশ্বমনে- 
পরিণত হ’ল ; তারপর অব্যক্তভাবে বিশ্বজ্ঞানের সহিত যুক্ত হ’য়ে 
রইল। জলপ্লাবন ও সত্যযুগের বূপকের কল্পনার মধ্যে ছেলে ভুলান' 
গল্প অথবা হিন্দু খযিদের দৃষ্টিহীনতার কোন ভাবই দেখা বায় না| 
উপরস্ত ইহ! তাহাদের তীক্ষ বিচারসম্পন্ন প্রমাণলব্ধ জ্ঞানেরই পরিচয় 
দেয়। এর দ্বারা এও প্রমাণ Va দার্শনিক জ্ঞানের আংশিক - 
প্রকাশমাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। | 

এখন বুঝতে পারছ’ কেন তোমায় বলেছিলাম__তোমার প্রশ্থের 
মীমাংসায় পৃথিবীর সমস্ত গ্রাচীনধর্মের মতবাদের হবে দৃঢ় প্রমাণলন্ধ 
গ্রতিষ্ঠা। aga বংশধর কেবল ভারতবাসীই নয় ; পৃথিবীর সকল 
মানবই aya 'বংশধর। হিন্দু দার্শনিকদের মনে কোন সংকীর্ণতা 
ছিল না- পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ-সাধন 7 ছিল 
তাদের একমাত্র কর্তব্য | | 
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তাই ব্দোস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য বজ্রকণ্ঠে 
cata করলেন, “হে দিব্যধামবাসী অযৃতের পুব্রগণ,_শ্রবণ কর, 
‘আসি পথ পেয়েছি। তিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁকে জানলে 
অন্ধকার হ'তে বাহিরে যাবার পথ পাওয়া যায়। মায়া তোমাদের 
চারিদিকে ঘিরিয়া আছে, Gal অতি ভয়ঙ্কর। মায়ার মধ্য দিয়া 
কাজ করা: অসম্ভব, মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ 
গমনিই 'পথ। তোমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী হইয়া জন্মগ্রহণ 
কর নাই, প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া জন্বিয়াছ। তোমরা 
প্রকৃতিকে জয় করিবেই। যীহাকে তোমরা দূরে মনে করিতেছ, তিনি 
তোমাদের অন্তরেই বিদ্ধমান। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতরে 
জন্ম, মৃত্যু, রোগ, দুঃখ কিছুই নাই। তোমর। নিজেদের বদ্ধ 
ভাবছ, তোমরাই মুক্ত স্বরূপ, শুদ্ধ স্বরূপ, অনন্ত আকাশ স্বরূপ ও 
পূৰ্ণ স্বরূপ ৷” 

ভুমি হয় ত’ ভাবছ তোমার প্রশ্ন আমি এড়িয়ে যাচ্ছি; মোটেই: 
তা নয়। তুমি আমায় প্রশ্ন ক'রেছিলে, মনরাজ্য অনুসন্ধান ক'রে যে 
সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হ’য়েছ তার কি কোন প্রমাণ এই আধুনিক 
. বিজ্ঞানের যুগে পাওয়া যাবে? তোমরা প্রশ্নের উত্তর একটু আগে 
. দেওয়া হয়েছে বললে কি ভুল হবে। আচ্ছা আরও উজ্জল দৃষ্টান্ত 
- তোমায়, দিচ্ছি শোন। ভারতীয় সর্বোচ্চ চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ 
পরিণতি যে “গীত!” প্রথমে তার একটি মহান্‌ উক্তির কথা বলছি। 
aire এই অবিশ্বাসের যুগে সেই মহান সর্বত্যাগী, ATA, 
সর্বজ্ঞ পুরুষদের বাণীর কোন মূল্য নাই ; তথাপি তাঁদের fsi- 
ধারার কোন পরিবর্তন এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগও তার 
প্রমাণ করতে পারেনি। সত্য যাহা চির সত্য, সত্যের আকর 
বের মহেশ্বর, পুরুষ সুন্দর শিব আখ্যা যার, সত্যের কোনদিনও 
ক্ষয় নাই।, 
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গীতার বাণী__“যখনই eta গ্লানি হয় তখনই আমি আবির্ভাব 
হ'ই।” ধর্মের গ্লানি মানে, কর্মের গ্লানি অর্থাৎ মাঁনবসমাজ যখন 
ভুল রাস্তায় চলে। এই বাণীর সত্যত! প্রমাণ করবার জন্য সেই 
মহাতেজ নেমে এল’ ছুধারায় : বিভক্ত হ'য়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
আকাশে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আকাশ হ’ল জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় । 
সেই জ্যোতি নেমে এল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাটিতে । প্রাচ্যে-_ 
বিজ্ঞান স্বরূপ, যুগ অবতার, অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগৎ 
আচার্য্য “বিবেকানন্দ” নামে হলেন প্রকাশ। অপর!দকে পাশ্চত্যে 
ae “আইন্জাইন্” নামে হ’লেন প্রকাশ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
FART সমন্বয় ক'রলেন, আর জগৎ আচার্য্য বিবেকানন্দ পথভ্রষ্ট 
মানবজাতিকে দিলেন পথের নির্দেশ,_-আর a আইন্জ্টাইন্‌ 
দিলেন আধুনিক বিজ্ঞানীদের পথের নির্দ্দেশ। তোমার দেশের 
লোকের! যতই চেষ্টা করুক ale আইনস্টাইনকে কখনও তোমার 
দেশের লোক নববিজ্ঞানীদের মধ্যে গোষ্ঠীভূত ক'রতে পারবেন না, 
যতদিন ভারতের একটি মানুষও জীবিত থাকবে। 

তোমার দেশের লোকেদের কি অধিকার আছে, এই যুক্ত 
পুরুষকে বন্ধন করবার? কি অধিকার আছে, Sta মহান্‌ চরিত্রে 
কলঙ্ক লেপন করবার? কোন্‌ সাহসে তোমার দেশের লোক 
বলেন, তিনিও আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানিদের মত একজন ? 
কি অধিকার আছে, সেই atop সত্যকে faasa সত্যে পরিণত 
করবার? কি অধিকার আছে, সেই সত্যত্রষ্টা খবিকে আদর্শ 
করবার ? 

তিনি এসেছিলেন সংস্কারকরূপে- সংস্কারবিহীন হ'য়ে এসে- 
ছিলেন মুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গের মত; আধুনিক বিজ্ঞানের কৌন 
নীতিই মানেননি ওর বিপরীত পন্থাই অবলম্বন ক'রেছিলেন। 
মুক্ত কোন নীতির দাস নয়, নীতিই মুক্তের দাস। মানবজাতির শেষ. 
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ইতিহাসের দিনে পাশ্চাত্য জাতি যেন দুঃখ ক'রে না বলে-__সকল 
জাধনাই কি freer হ'ল? এইজন্য ale পাশ্চাত্যে হ’লেন প্রকাশ, 
দিলেন আধুনিক বিজ্ঞানিদের সত্য পথের সন্ধান | 

মানবজাতির দুর্দমনীয় লোভ স্থষ্টি-রহস্য জানা । মানব <p 
আজ শোনে এভারেস্টের মাথায় এমন বস্তু আছে, যেটি দেখলে 
জগতের স্থষ্টি রহস্ত জানা যাবে, পৃথিবীর সকল মানুষই ছুটবে 
ওঁ দিকেও যদিও তারা ভালভাবেই জানে, ছু'চারজন ছাড় 
আর কেউই কৃতকার্য হ'তে পারবে না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও 
তাঁরা যাবেই যাবে Á পথে। মানব স্ৃষ্টিরহস্ত ভেদ ক'রে 
প্রকৃতিকে জয় ক'রে নিজেরা হতে চায় স্থপ্টিকর্তী। কেন হতে 
চায় Wesel? তার কারণ মানুষ জানুক আর নাই জানুক, 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার না হবার আগেও যেমন ছিল, 
এবং আবিষ্কার না হ'লেও যতদিন ব্যক্ত জগৎ থাকবে ততদিনই 
মাধ্যাকর্ষণের এ নিয়মও বর্তমান থাকত’ । স্থগ্টিকর্তীর সঙ্গে 
মানবাত্বার যে কোন প্রভেদ নেই__এই অবধারিত নীতি আবিষ্কারের 
পূর্বেও যেমন ছিল এবং আবিষ্কার ন! হ'লেও অনাদি অনন্তকাল ধ'রে 
তাই থাকত”। মানব জাতির সেইহেতু মনের অগোচরে সেই চির 
সত্যকে জানবার জন্য এত দুর্দমনীয় লোৌভ। মানুষ শত-সহস্র চেষ্টা 
করেও এই লোভ সামলাতে পারছে না; কী যেন এক অজ্ঞাত 
মৃহাঁশক্তি AK সময় তাঁদের প্রেরণা দিচ্ছে_স্থপ্টির AST জান, তবেই 
মনে শান্তি পাবে, তখনই হবে তোমাদের ব্বরূপের প্রকাশ । 

তখনই বুঝবে প্রকৃতি তোমাদের জন্মদাতা নয়, তোমরাই 
| ীশ্বর, তোমরাই স্থষ্টিকর্তী। প্রকৃতিতে তোমরা বদ্ধ নও, প্রকৃতি 
তোমাদের মধ্যে বন্ধ। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ছুর্ঘমনীয় 
লোভ আছে সত্য ; কিন্তু তাদের হৃদয়ে এই লোভ, সমস্ত হৃদয় 
“জুড়ে AM সময়ের জন্য নাই, fee অতি সামান্য কয়েকজন 
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উচ্চচিন্তা সম্পন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সেই অজ্ঞাত মহাশক্তির 
প্রেরণায় আর স্থির থাকতে পারছেন না, স্থষ্টিরহস্ত ভেদের জন্য 
তারা নিয়েছেন মহান্‌ ব্রত-_নামের জন্য নয়, সম্মানের জন্য নয়, 
মানব সমাজে বড় হবার জন্য নয়, AKI ত্যাগ করতেও প্রস্তুত, 
' এমন কি জীবনও তাদের কাছে তুচ্ছ, তাদের কেবল একমাত্র 
জিজ্ঞাস! তাদের জন্মদাতা কি কেউ থাকা সম্ভব ? 
এই চিরসত্যের আভাষ মাত্র পেয়েছেন, সত্য কিন্তু বহু দূরে। 
Å একই প্রশ্ন ভারতের খবিদের মনে উদয় হয়েছিল বহু যুগ 
আগে, বহু দেববাদের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাঁদে বেদ হ’লেন উপনীত | 
একজনও মাত্র তাদের TERLI কর্তা থাকবে AAA এ সহ ক'রতে 
পারলেন না। Stal ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণ। ক*রলেন বেদান্তের 
হল প্রতিষ্ঠ।! অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হ*লেন- ইশ্বর ব্যক্তি- 
বিশেষ নয়, সিংহাসনে তিনি বসেন নাই, তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নন, 
তিনি একটি ভাব মাত্র, একটি তত্ব মাত্র। জগতের সমস্ত পদার্থের 
মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তিনিই পশু, তিনিই জীব, তিনিই 
জগৎ, তিনিই আমি, তিনিই তুমি, আমিই তিনি “তত্বমসি” 'শেষ 
শব্দের দ্বারা বেদান্তের হ'ল সমাপ্তি । 
খধি আইন্জ্টাইন লক্ষ্য করলেন__যার আভাষমাত্র পেয়েছেন 
আধুনিক Ratia, তাকে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য 
দৃঢ় were তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, জগৎগুরু আচার্য 
বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলির 
উপর কুঠারাঘাত ক'রে পাশ্চাত্যের মাটিতে দাড়িয়ে মহান্‌ সত্যকে 
zea) অতি সহজ সরল ভাষায় ঘোষণা! ক'রলেন__“দেশকাঁল” 
‘নিত্য নয়, এরাও আপেক্ষিক কারণন্বরূপ বললেন, দেশ সীমাবদ্ধ, 
দেশ বললেই দুটি দেশের সীমানার মধ্যবর্তী স্থানকেই বুঝায়; 
সীমানাবিহীন কোন দেশের কল্পনাও Fal যায় Al | কাল ব'ললেও 
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পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের চিন্তা ছাড়া অস্ত কোনকালের অস্তিত্ব 
চিন্তা করা যায় না। . 

আরও তিনটি কথা বললেন, (১ম)__ক্রমসক্কোচ না মানলে 
'্রমবিকাশের নিয়মও মানা যায় নাঃ কারণন্বরূপ ঝললেন কিছু 
না হ’তে' কিছু হতেই পারে না। (২য়)_জড় ও শক্তির পরিমাণ 
‘চিরকাল জগতে একই থাকবে-_-এক তিলও কম-বেণী হবার উপায় 
নেই। (<a) জড় ও শক্তি একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র, কারণন্বরূপ 
বললেন মূল হতেই হয় শাখার জন্ম | 

কিন্তু এই তত্ব আধুনিক বিজ্ঞানিরা তখন মোটেই মানতে রাজী 
ছিলেন all Stal ভাবলেন আধুনিক বিজ্ঞানের ‘বি’ শব্দটি যে 
জানে al; গৈরীক বসন যার পরিধেয় এবং একমাত্র ভিক্ষা যার 
সম্বল, বাস্তব জগতে অস্তিত্ব যার নাই সেই বস্তু যে জাতির 
“কর্ণধার, যোগ্যতমের উজ্জীবনের পরিবর্তে প্রতিযোগিভাবিহীন 


যাদের জীবনযাত্রা, যৌননির্র্বাচনের পরিবর্তে যৌনত্যাগ করাই. 


যাদের মূল ব্রত, ভোগ সর্ববন্বমুখ্য জীবনের weya পরিবর্তে 
ত্যাগই যাঁদের প্রধান কাম্য, অর্থকারী বিদ্যার পরিবর্তে বেদই 
"যাদের প্রধান লক্ষ্য) রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে যুক্তিই যাদের শ্রেষ্ঠ 
'সম্পদ, তার ওপর আবার পুতুল পুঁজা-করা দেশের লোক, সে কিন! 
আমাদের ২০০ বৎসরের সাধনার কুসংস্কারের মূল ভিত্তিকে গণিতের 
সিদ্ধান্তের মত, অকাট্য যুক্তির ছারা, ছুই-একটি কথার দ্বারা, 
'আমাদের অলিক সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দিতে চায় ? এতবড় ধৃষ্টতা | 
নব বিজ্ঞানীদের দন্ত ও অজ্ঞানতার পরিচয়ে খষি আইনস্টাইন্‌ 
'মুহামাঁন হ'য়ে ভাবলেন-_-এই মহান সত্যকে অস্বীকার ক'রে মরীচিকার 
‘ওপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে যাঁরা চলেছেন, আভাবমাত্র-পাঁওয়া সত্যকে 
জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে । এ পথে চ'ললে কোনদিনই তাদের 
জীবনে সাফল্য আসবে না। পাশ্চাত্য নববিজ্ঞানিদের কল্যাণের 
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জন্য উপায়ের অনুসন্ধানে খষদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তিনি 
হ'লেন ধ্যানস্থ । মহাসমুদ্রের মত অবচেতন মনের তলদেশে হ’লেন 
উপনীত। a জটিল রহস্যের ছার হল উন্মুক্ত । পেলেন অমূল্য 
FY, প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন মানস নয়নে- জড় ও শক্তিতে কোন 
পার্থক্য নেই; একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র দেশ ও কাল নিত্য 
নয়, জগৎ অসীম নয়, পরিদৃশ্তমান জগতের কোন .অস্তিত্ব নাই, 
সবই ইন্দ্রের কারসাজী-__এবার মহাসমস্তার সামনে এসে তিনি 
দাড়ালেন | | | 
এই অবিশ্বাসের যুগে এই অজ্ঞানতার যুগে এই মহান্‌ সত্যকে 
কিভাবে তিনি জাতিকে পরিবেশন করবেন ! এই সত্য ভারতে প্রায় 


tte হাজার বৎসর পূর্বে প্রচার হয়েছে, নববিজ্ঞানিদের কাছে 


আজ যা fallacy নামে পরিচিত | AR ভাবলেন, সহজ-সরল ভাবায় 
প্রকাশ করলে নববিজ্ঞানিরা ভাববেন ভারতের সেই অভিশাপ 
যার একটি মাত্র উপদেশ নিঃস্বার্থ হও-_নিজেকে বিলিয়ে দাও, 
ক্ষুদ্র সংসারকে ভাল ন! বেসে বিশ্বসংসারকে ভালবাস, কাকে তুমি 
qt করবে, কাকে তুমি ভাল বাসবে, কে তোমার পর, আর 
তোমার কে আপন, তুমিই সব, সবই তুমি, তোমাতেই যে সব। . 
এই মহাঁন্‌ সত্য পাশ্চাত্যের বুকে দাগ কাটতে পারে নি। তার 
পরিবর্তে হয়েছে উৎপাটিত। পাশ্চাত্যের বুক জুড়ে রয়েছে আশা, 
আকাঙ্খা, লালসা, ব্যক্তিত্বের মহান্‌ দাবী । তাই ae সহজ 
সরল ভাষায় না ব'লে নিলেন দুরহ গণিতের আশ্রয়। ূ 
afta নব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পিছনে আয়োজন কতটুকু ? সাই- 
কোন, বিটাট্রন, ক্যালিওট্রন যুক্ত, _স্থসজ্জিত ডলারমার্কা আধুনিক 
পররীক্ষাগার Sta প্রয়োজন হয় নি। মনরাজ্য অনুসন্ধান করে যে সত্য 
প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রেছিলেন তাই গণিতের সাহায্যে প্রচার করলেন 
‘আপেক্ষিক ey নামে। নিরপেক্ষ কোন বস্তুর অস্তিত্বের কথা 
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তিনি বলেন নি, কিন্তু নিরপেক্ষ বস্তুর আভাষ দিয়েছেন মাত্র, ঠিক 
এবৌদ্ধদর্শনের মত” | 

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত-_সবই “পরিণাম” প্রবাহ “অপরিণামী” 
ব’লে কোন বস্তু নেই ; যদিও থাকে তাকে জানা যায় ন!। তাদের 
এই মতবাদ “অভ্ঞেয়বাদ* নামে পরিচিত | বৌদ্ধদর্শন “অপরিণামী”র 
( আত্মার) অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁর! বলেন, 
মন ও শরীরের পেছনে আত্ম আছেন__এটা স্বীকার করবার 
প্রয়োজন কি? শরীর ও মন বললেই ত যথেষ্ট "ব্যাখ্যা হ'ল। 
নিয়ত পরিণামশীল জড় জ্োতের নাম শরীর, আর নিয়ত পরিণামশীল 
চিন্তার ভ্রোতের নাম মন। 

বৌদ্ধেরা বলেন, একত্ব সত্যই নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলেন, 
একটি মশাল লইয়া ঘুরালে দেখবে আগুনের একটি বৃত্ত হ'য়েছে, 
সত্যই কোন বৃত্ত হয় নি; মশাল অনবরত ঘুরছে বলেই এরকম 
একটি বৃত্তবৎ অনুমান হ’চ্ছে। যা কিছু দেখা যায় তা হ'ল জড় 
cis ও চিন্তা cate, এদের পেছনে আর কিছু আছে ত! ভাববার 
দরকার নেই। 

তাদের মোটকথা হ'ল এই পরিদৃশ্তমান জগতই সব; এর 
পেছনে আর কিছু আছে, কি নেই_-এ খোঁজ করবার কোন প্রয়োজন 
নেই। সবই গুণ, এমন একটি বস্তুর কল্পনা করবার কি দরকার 
‘যেটি থাকবার জন্য এ সব গুণগুলি প্রকাশ হচ্ছে । পদার্থের জ্ঞান 
fe ক'রে হয়, গুণরাশী বেগে জায়গা! পাল্টায় বলে, কোন 
অপরিণামী বস্তু ওর পেছনে আছে বলে নয়। প্রবল যুক্তি £_ 
আধুনিক অনেক সম্প্রদায় এই মতবাদের প্রবর্তক ব'লে প্রচার 
করেন। বেদান্ত বলেন, বৌদ্ধদের মত হুল দ্বৈতবাদ অর্থাৎ ছুটি, 
তাহলে পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই ছুটি বিরুদ্ধ ভাব থাকতেই 
হবে। যেমন ভাল, মন্দ, শুভ, Tee, সৎ, অসৎ প্রভৃতি । তাহলে 
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পরিণাম বললেই আগে অপরিণামী সত্বার স্বীকার ক’রতেই হবে। 
হিন্দুর বেদাস্ত এই মতটিকে এককথায় খণ্ডন করেছেন। দঅপরিণামী 
কোন পদার্থের কল্পনা না করলে “পরিণাম” ব’লে কোন পদার্থের 
কল্পনাও Fal যায় না । নব বিজ্ঞানিরাও এই মতের প্রচারক কারণ- 
স্বরূপ ব'লেছেন, কিছু না হতে কিছু আসতেই পারে না । 

এই সিদ্ধান্তটি প্রচার হওয়াতে নিজের জন্মভূমি হতে বৌদ্ধ মতবাদ 
চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ ক’রেছে। বেদান্ত ব'লেছেন পৃথিবীর সব 
'দ্বৈভবাদীরা খন বলেন- ঈশ্বর আছেন, তখন তারা ঠিকই বলেন। 
ঈশ্বর যে শরীর ও মনের অতীত, অদ্বৈতবাদীরা এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ 
ভুল বলেন। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমস্ত জগৎ পরিণাম প্রবাহমাত্র, 
“একথাও সত্য ; Toler মানুষ নিজেকে জগৎ হ'তে পৃথক মনে করে, 
যতদিন মানুষ তার অতিরিক্ত কিছু দেখে, মোটকথা যতদিন এই 
দ্বৈতজ্ঞান থাকে ততদিন এই জগৎ পরিনামশীল ব’লে মনে হয়। 

আত্মা, মন ও শরীর-__তিনটি আলাদা! বস্তু নয়, এই তিনটিই 
‘এক, যে শরীর দেখে, সে মন দেখতে পায় না; আবার যে মন 
দেখে, সে আত্মা দেখতে পায় না, আর যে আত্মা দেখে তার 
কাছে আবার শরীর ও মনের কোন অস্তিত্বই থাকে না। 


‘যে কেবল গতি দেখে সে সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখতে পায় না। আর 


‘যে সম্পূর্ণ স্থির ভাব দেখে. তার পক্ষে গতি আর থাকে না। 
যে দড়িকে সাপ দেখেছে যখন তার ভুল ভাঙে তখন আর সাপ 
থাকে না__দড়ি কেবল বর্তমান থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি 
মাত্র বস্তু রয়েছে, একে আত্মাই বল আর Wwe বল বা যে কোন 
নামই দাও না কেন,_এই একেরই অস্তিত্ব কেবল বিদ্যমান । 
বেদান্ত বলেন, আত্মাই ব্ৰহ্ম কেবল নামরূপ উপাঁধির জন্য বহু মনে 
হু'চ্ছে। সমুদ্রের দিকে তাকালেই দেখ! যাবে একটিও তরঙ্গ সমুদ্র 
LAH আলাদা নয়। তবে তরঙ্গকে পৃথক দেখাচ্ছে কেন? নাম 
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ও রূপের জন্য, আর একেই তরঙ্গ বলা হচ্ছে। নাম ও বূপ__ এই 
তরঙ্গকে সমুদ্র হতে পৃথক ক'রেছে। নাম ও রূপ চলে গেলেই 
যে সমুদ্র সেই জমুদ্রই থাকবে! তাহ'লে এই সমস্ত জগৎ একটি 
হ’ল, এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা । সকল জগৎ এই দৈত্য জ্ঞানের 
ফল। মনে কর, তরঙ্গ সমুদ্রে মিলিয়ে গেল, তখন কি আর আকৃতি 
থাকবে? না উহা! একেবারেই চ'লে যাবে। 

তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সাগরের উপর নির্ভর -করে, কিন্তু সাগরের 
অস্তিত্ব তরঙ্গের উপর নির্ভর করে না৷ যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে 
ততক্ষণই নামরূপ থাকে, তরঙ্গ ন! থাকলে নামরূপও আর থাকে 
all এই নামরূপই হ’চ্ছে মায়া। এই মায়াই পৃথক পৃথক 
লোক সৃষ্টি ক'রে একজনকে অন্কজন হ'তে আলাদা করে রাখে। 
মায়ার অস্তিত্ব আছে একথা বল! যায় না। রূপের ও আকারের 
অস্তিত্ব আছে একথাও বলা যায় না; কারণ এদের অস্তিত্ব 
অপরের অস্তিত্বের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'চ্ছে। বেদান্তের মতে 
মায়া বা ভ্রম (অজ্ঞান) বা নাম-রূপ অথবা পাশ্চাত্যের মতে__ 
দেশ-কাল-নিমিভ্ত। এই একই অনন্ত AW হতে পৃথক পৃথক AV 
দেখাচ্ছে। এই জগৎ এক ও অখণ্ড স্বরূপ । যতদিন পর্যন্ত কেহ 
দুটি বস্তুর কল্পনা করে, ততদিন সেভ্রান্ত। তুমি, আমি, সূর্য্য, চন্দ্র, 
তার! এ সবই এক জড় সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নাম মাত্র! 

এখন কথা হ’ল দ্বৈতবাদীরা পরলোকে বিশ্বাসী-_ মানুষ ম'রলে 
স্বর্গে যায় বা অন্যান্য লোকে যায়, ভূত হয়, পশু হয় ইত্যাদি | এ সব 
কথার অর্থ কি? বেদান্ত বলেন, স্বর্গে যেতে হ'লে নরককেও সঙ্গে 
লয়ে যেতে হবে। কারণ স্বর্গ অর্থে কি?_-না সুখ, দিব্য দেহ, 
পান ভোজন প্রচুর; কোন কষ্ট নেই। স্বৰ্গবাসী যে সুখে আছে 
ত! উপলব্ধি করবে কি ক'রে। তুলনামূলক জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকা 
চাঁই অর্থাৎ স্বর্গের ঠিকপাঁশে একটি নরকও থাকা চাই। তান! 
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হ'লে AA যে সুখে আছে একথা বুঝবে কি ক'রে। বেদান্ত 
বলেন, কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না। আত্ম! সর্ব্বব্যাগী, যাহ! 
সৰ্ব্বব্যাপী, Stel অবশ্যই নিরাকার হবে, যারই আকার আছে সেই 
সীমাবদ্ধ, আর যাহা AKTA তার পক্ষে যাওয়া-আসার কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। 

বৌদ্ধ নিজে অবশ্য অজ্ঞেয়বাদ এ দোষ হ'তে মুক্ত ছিলেন, তার 
পরবর্তাঁ যুগে তার fasai তার ভাষার I মর্ম সকলে উপলব্ধি 
করতে পারেননি । শাস্ত্রের কিচ-কিচাঁনি তিনি মোটেই পছন্দ 
করতেন ali তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী। বৌদ্ধ শব্দের অর্থ কি 
জিজ্ঞাসা করা হ’লে বৌদ্ধ বলেছিলেন, “অনন্ত আকাশ সম্পন্ন জ্ঞান” 
“বৌদ্ধ” শব্দের ব্যাখ্যায় জ্ঞানোজ্জল বিবেকানন্দ বলেছেন, বৌদ্ধ 
একটি নাম নয় ; একটি অবস্থ! বিশেষ । “আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি, 
তোমরা এস” সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্ত ন! হয়ে পড়ে, সেইজন্য, 
বৌদ্ধ উচ্চ সত্য অতি সাধারণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি | 
অতি সরল ভাষায় বলেছিলেন, সৎ কাজ কর, সত্য কথা বল, 
উচ্চতর সত্য বলে যদি কিছু থাকে তোমাদের সেখানে নিশ্চয়ই 
পৌছে দেবে | | 

মহাত্মা আইন্জ্টাইনও ঠিক এই পথ অবলম্বন ক'রেছিলেন। 
আগেই বলেছি, তিনি এসেছিলেন সংস্কারক হ'য়ে আধুনিক, 
বিজ্ঞানিদের সত্য পথের নির্দেশ দিতে । নিজের জীবন দিয়ে তিনি 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখালেন মনরাজ্য অনুসন্ধান করলেই জগতের সব 
রহস্তই ভেদ করা AST বহির্জগৎ অন্বেষণ ক'রে Wa রহস্য 
জানা অসম্ভব। কারণ স্বরূপ দেখলেন, ঘরের ভিতর হ'তে ঘরটির 
সব অবয়ব দেখা সম্ভব নয়, ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলেই তবে 
তার পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। Wea রহস্য জানতে হ'লে 
উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন sal ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু 
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মানুষের পক্ষে এটা একেবারেই অসম্ভব। খবি আইন্স্টাইনের মতে 
বিশ্বপরিধি ৪০ কোটি আলো! বৎসরের দূরত্বের সমান । মনে রাখতে 
হবে, ১,৮৬,০০০ হাজার মাইল বেগে আলো! চলে প্রতি সেকেণ্ডে। 
কোন যানের দ্বার! ব্যক্ত জগতের শেষ সীমানায় পৌছিবার বহু 
AAS এই ব্যক্ত জগৎ হবে লয়। মহামানবদের প্রতি কাজের মধ্যে 
. শু রহস্ত থাকে৷ কারণ তাদের জীবনই বাণী, জীবনই পথ। তাই 
Cafe আইন্স্টাইন্‌ নব বিজ্ঞানীদের দিলেন দুটা সত্যপথের ইঙ্গিত 
প্রথম-_মনরাজ্য অনুসন্ধান কর, প্রকৃতির সকল রহস্য ভেদ ক'রতে 
পারবে এই জীবনেই । এই সত্যকে তিনি : নিজের জীবনে 
প্রতিফলিত ক’রলেন। আর দ্বিতীয়__সত্যটি পাশ্চাত্যের নব- 
বিজ্ঞানীদের উপহার দিলেন, বললেন __শক্তির সন্ধান আপনারা 
পেয়েছেন ঠিক কিন্তু শক্তির কেন্দ্র কোথায় জানতে হ’লে “which 
.can be found only in the Philosophy of India that is 
Vedanta which is Chaitanya.” ( চৈতন্য ) 

এই অমর বাণী ভবিয্যৎবংশীয়দের জন্য রেখে গেলেন, ১৯০৫ 
খৃষ্টাব্দে যখন Ae তার মতবাদ প্রচার করলেন সেই সময় 
পাশ্চাত্যের কোন নববৈজ্ঞানিক Sta মতবাদ উপলব্ধি ware 
পারেন নি; উপরস্ত তাচ্ছিল্য সহকারে তীর প্রচারিত মতবাদকে 
a নিক্ষেপ ক’রেছিলেন। এর বহু বছর পর তার মতবাদ 
নববিজ্ঞানির! কিছু কিছু উপলব্ধি করেছেন এবং তীর মৃত্যুর পর তার 
:মতবাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার ক’রেছেন। 

দর্শন তোমার দেশের পণ্ডিতরা এর জন্য মোটেই দোষী aq; 
- কারণ উচ্চতর সত্যকে উপলব্ধি করা সহজে যায় না। দার্শনকের 
wil ও শিওর ভাষা প্রায় একই রকম, গ্রাম গত ভেদ মাত্র। 
যীশু, বৌদ্ধ, কৃষ্ণ যা বলেছেন আজ পর্য্যন্ত মানবসমাজ তার কতটুকু 
বুঝেছেন, আরও কত যুগ যে লাগবে তা বুঝতে কে জানে । এই 


eR 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ইঙ্গিত অবশ্য নববিজ্ঞানিরা এখনও বুঝতে পারেন নি; কালে 
অবশ্যই বুঝতে পারবেন। ছূর্াগ্যবশতঃ অহংকারে মত্ত হ'য়ে এই 
ইঙ্দিতের মর্ম যদি কোনদিনই Stal উপলদ্ধি করবার Gel না 
করেন, যদি এই ইঙ্গিতকে ভারতের অভিশাপ মনে ক'রে দূরে 


নিক্ষেপ করেন তবে এটি চরম সত্য, মানবজাতির শেষ ইতিহাসের ae 
দিনে তাঁদেরকে অতি দুঃখের সঙ্গে ব'লতেই হবে, জব ates? 


কি নিস্ফল ga 

দর্শন_ তোমার প্রশ্ন ছিল-_ আমার চিন্তাধারার কোন প্রমাণ 
বাস্তব জগতে আছে কিনা? আর আমি তোমায় বলেছিলাম, প্রশ্নের 
উত্তর পেলে তুমি একটু লজ্জিত হবে। আরও বলেছিলাম, তোমার 
মনের অবস্থা আমি AST করতে পারব। .আরও একটি কথ! 
আমি তোমায় বলেছিলাম গল্পটির মধ্যে যে উপদেশ আছে ঠিক 
Å রকম লজ্জা পাবে। গল্পটির মূল উপদেশ হচ্ছে, যে বস্ত 
সহজে ACH যায়, তার জন্য কষ্ট করা, জ্ঞানের পরিচয় দেয় 
না বরং অজ্ঞানতার পরিচয় দেয়, মনে মনে নিশ্চয়ই একটু 
লজ্জা পাচ্ছ। 

নব বিজ্ঞান__তুমি ত’ ঝ'ললে TH হতে জগৎ প্রকাশ হ'য়েছে, 
সকল পদার্থ গ’লে বাষ্প হ'য়ে, যে মূল উপাদান হতে জন্মেছিল, সেই '' 
মূল উপাদানে আবার ফিরে যাবে। তোমার দেশের পুরাণে পাওয়া 
যায় অনন্ত শয্যায় নারায়ণ শুয়ে আছেন, আর তার নাভি হ'তে 
্ৰন্মার WE হ'ল তারপর ব্রহ্মা জগৎ স্থষ্টি করলেন। এই রূপকের 
মধ্যে তোমার পণ্ডিতদের দৃষ্টিহীনতার প্রকাশ পায়না কি? 

দর্শন__এই রূপকের মধ্যেও খবিদের দৃষ্টিহীনতার পরিচয় পাওয়া 
যায় না, উপরস্ত তাঁদের প্রত্যক্ষ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। কিন্ত তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের দেশের লোকদের মুখে 
শোন! যায় বড় অদ্ভুত রকমের সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কথ৷। পাশ্চাত্যে 


৪ ৫৩ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


যতই আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হয়ে থাক, কিন্ত জনসাধারণের 
মধ্যে কুসংস্কার এখনও, পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান দেখা যায়। আমেরিকা 
বাঁসীদের মধ্যে অনেকেই এখনও বলেন “মে ফ্লীওয়ার” জাহাজ 
হ'তে আমাদের পুর্ব পুরুষেরা এই পৃথিবীতে এসেছেন। শুধু তাই 
নয় “মে__ফ্রাওয়ার” কথাটা, তাদের কাছে খুব সুন্দর কথা, সেইজন্য 
তারা মটর গাড়ীর মধ্যেও এই পবিত্র নাম ব্যবহার করেন। আর 
ইংলগুবাসীর! বলেন আমাদের পূর্বপুরুষের! «নোয়াস_অব-_আর্ক” 
নামক জাহাজ হ'তে এই পৃথিবীতে এসেছেন | 
আমার পণ্ডিতদের লেখা রূপকের গল্পের মধ্যে পাওয়। যাচ্ছে, 
(অনস্ত শয্যা হ'তে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং ব্রহ্মার তিনটি মুখ ৷ গুনতে 
বড়ই অদ্ভুত লাগে, দেবতার আবার তিন মুখ কেন? অনন্ত শব্দের 
অর্থ_যার আকার নাই, রূপ নাই, এই নিরাকার হ'ত্ আকারের 
সৃষ্টি হ'ল৷ we হ'তে স্থুলের প্রকাশ হ'ল। তোমার পণ্ডিতদের 
মত, এই পরিদৃশ্ঠমান পৃথিবী তিনটি মূল উপাদান হ'তে আকারিত 
‘ হ’য়েছে। যথ!__ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন । আমার খবির 
তাই ব্রহ্মার তিনটি মুখ কল্পনা! করেছেন এবং তাই বলেছেন SAS 
ef কর্তী। এখন বুঝতে পারছ তোমার আর আমার পণ্ডিতদের, 
মধ্যে জ্ঞানের ছিটে ফৌটাও পার্থক্য নেই। 
নব বিজ্ঞান তুমি বললে ভারতে বহু পূর্বে জড় ও শক্তির 
নিত্যতাবাদ দর্শন “aa জনক কপিল আবিষ্কারক, কিন্তু 'নাশঃ 
কারণালয়ঃ, এর অর্থ কি? 
দর্শন__বেদাস্ত বলেন, স্থুল অবস্থা-কার্ষ্য ; LH ভাব__কারণ। 
একটি কলম নাশ হ'ল এর অর্থ কি? যে we পরমাণুর দ্বারায়: 
Á কলম নামক বস্তুটি উৎপন্ন হ'য়েছিল, সেই TH পরমাণুতে আবার 
ফিরে গেল মাত্র। আবার স্থুলভাবে প্রকাশ হবার জন্য । মানুষ 
AW. মরে তখন যেসকল ভূতে তার দেহ গঠন হয়েছিল, সেই সুক্ষ 
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ভূতে আবার ফিরে যাঁয়। ইহাঁকেই নাশ বলে-_কারণাঁলয়। কার্য 
কারণের সহিত অভেদ__ভিন্ন নয়, কারণটিই রূপ-বিশেষ ধারণ 
ক'রে কার্ষনামে পরিচিত হয়। Å কলমটি যে উপাঁদানগুলিতে 
উৎপত্তি তাহাই কারণ, আর কলমটি wag এ কারণ- 
গুলি এখানে কার্ধরূপে বর্তমান। কাঠ নামক কতকটা জিনিস 
আর তার সঙ্গে গঠনকারীর হাতের শক্তি, এই ছুটি কারণ__নিমিত্ত 
ও উপাদান, এই ছুই কারণ মিলে কলম নামে এই আকারটি হ’য়েছে। 
এই ছুই কারণই বর্তমান। যে শক্তি কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল, তাহা 
একত্রীভূত শক্তিরূপে বর্তমান__তা না থাকলে কলমের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশগুলি সব খসে পড়বে। কলমটি কেবল a za কারণগুলির 
আর একরপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত মাত্র, এবং যদি এ কলমটিকে ভেঙ্গে 
ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটি একত্রীভূতরপে কলমে বর্তমান ছিল, তা” 
ফিরে আবার নিজের উপাদানে মিশবে, আর কলমের ক্ষুদ্র অংশগুলি 
আবার পূর্বরূপ ধরবে ও সেইরূপেই থাকবে, যতদিন না আবার 
নূতন রূপ ধারণ করে। কার্য ও কারণ অভেদ-_কার্ধ কেবল 
কারণের রূপান্তর মাত্র। | l 

নব বিজ্ঞান_-আচ্ছা তুমি যে ব'ললে ক্রমবিকাশ হ’চ্ছে ব’ললে 
ক্রমসক্কোচকেও মানতে হবে; আর কারণন্বরূপ ব’ললে কিছু না - 
হ'তে কিছু হয় না। এই কিছু বস্তুটি কি? 

দর্শন- তোমার প্রশ্ন কিসের ক্রমসক্কোচ? অর্থাৎ কোন পদার্থ 
ক্রমসন্কুচিত হয়েছিল | 

বেদান্ত বলেন-_ক্রমবিকাশবাদীদের সিদ্ধান্ত “ঈশ্বর ধারণা ভুল» 
কারণ স্বরূপ Stal বলেন চৈতন্য জগতের স্রষ্টা নয়, চৈতন্তকে অনেক 
পরে দেখা গেছে। মানুষ ও জন্ততেই কেবল আমর! চৈতন্য দেখতে 
পাই, কিন্তু ওঁ চৈতন্য জন্মাবার বহু পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ চা 
কেটে গেছে।» 
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বেদান্ত বলেন- শূন্য হ'তে সৃষ্টি হ'তেই পারে না। সকল qE 
অনন্তকাল ধরে আছে এবং অনন্তকাল ধরেই থাকবে। কেবল 
তরঙ্গের মতন একবার উঠছে আবার পড়ছে। TH অব্যক্তভাবে 
একবার গতি, আবার স্থুল ব্যক্তভাবে আবার তার প্রকাশ । AWMI 
প্রকৃতিতেই এই ক্রমসক্কৌচ ও ক্রমবিকাশ- কার্য প্রণালী চ’লছে। 
সমুদয় ব্ৰহ্মাণ্ড প্রকাশের পুর্বে অবশ্যই ক্রমসন্কুচিত বা অব্যক্ত 
অবস্থায় ছিল। বর্তমানে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হ'য়েছে_ আবার 
ক্রমসন্কুচিত VA অব্যক্তভাব ধারণ PAA I 

উদাহরণস্বরূপ একটি বীজের কথা ধর--বীজ হ'তে বৃক্ষের 
উৎপত্তি আবার বীজই ওর পরিণাঁম-_স্ৃতরাং আরম্ভ ও পরিণাম 
সমান। পৃথিবীর উৎপত্তি কারণ হ'তে_ আবার কারণেই হবে লয়। 
সকল বস্তু সম্বন্ধেই ওই এক কথা, আদি ও অন্ত ছুই সমাঁন। এই 
সকল শৃঙ্খলের শেষ কি? আরম্ভ জানতে পারলে শেষও জান! 
atti শেষ জানতে পারলে আদিও জানা যায়। এই সমুদয় 
ক্রমবিকাশশীল জীব প্রবাহের_ যার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত 
পূর্ণ মানব_এই সকলকে একটি বস্তু ব'লে ধর। এই শ্রেণীর শেষ 
পুর্ণ মানব, অতএব আদিতেও যে পূর্ণ মানব অবস্থিত, ইহ! Fos | 
অতএব 2 জীবাণুই অবশ্য উচ্চতম চৈতম্যের Guage অবস্থা | 
এই ক্রমসন্কুচিত চৈতন্তই নিজেকে বিকাশ করছে, এবং এইরকম ভাবে 
‘নিজেকে বিকাশ করে চ’লবে, যতদিন না নিজে পুর্ণতম মানুষরূপে 
প্রকাশিত হয়। এই তত্ব গণিতের দ্বার! নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা 
“যেতে পারে। যদি শক্তি সাতত্যের নিয়ম ( Law of Conservation 
vf Energy ) সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যদি 
কোন যন্ত্রে পূর্ব হ'তে কোন শক্তি প্রয়োগ কর! না যায়, তবে এ 
যন্ত্র হ'তে কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, তবে 
চৈতন্য কি? যদি চৈতন্য জীবাণুতে না থাকে, তবে come 
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অবশ্যই আকন্মিক উৎপন্ন বলতেই হবে। তা’ হ’লে এও স্বীকার 
ক’রতে হবে অসৎ (কিছু না) হ'তে সতের (কিছুর ) উৎপত্তি হয়, 
কিন্তু এট! et) তা” হ’লে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ হ'ল যে 
যেখানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ; তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা 
ব্যক্ত- পূর্ণমানব, মুক্তপুরুষ, দেবমানব যাঁরা প্রকৃতির নিয়মের বাইরে 
গেছেন, ধাহাদেরকে আর এই জন্বমৃত্যুর ভেতর দিয়ে যেতে হয় না, 
বাহাদেরকে বৌদ্ধের! বুদ্ধমানব বলেন, হিন্দুরা রামকৃষ্ণ মানব বলেন, 
Matra খ্রীষ্টমানব বলেন, ita মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণ মানব 
এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসনতুচিত হ'য়ে শৃত্খলের 
অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত | 

এই ব্রন্মাণ্ডের কারণ কি? এটা জানার দরকার। এই 
জগতের শেষ পরিণাম কি? চৈতন্য । তাই নয় কি? জগতের 
সব শেষ হ'চ্ছে চৈতন্য । আর যখন Å চৈতন্য ক্রমবিকাঁশবাদীদের 
মতে ACA শেষ বস্তু হ’ল, তাহলে চৈতম্যই আবার স্ষ্টির নিয়ন্তা 
tooa? Ba কারণ। জড়বাঁদীদের সিদ্ধান্ত, চৈতন্যই জগতের শেষ 
বস্তু, এটা ন! হয় মেনেই নিলাম যে, স্থষ্টির চৈতন্যই শেষ বিকাশ । 
তাহ'লে এটাও নিশ্চয় বলতে হবে চৈতন্যই যদি শেষ বিকাশ হয়, 
তবে আদিতেও ওই চৈতন্যই বর্তমান ছিল। 

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ জন্মাবার পর লক্ষ লক্ষ বর্ষ 
পার হ'য়ে গেছে তখন ত’ জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। 

বেদান্ত বলেন__্যক্ত চৈতন্য তখন ছিল না বটে, কিন্তু অব্যক্ত. 
' চৈতন্য ছিল__-আর স্ষ্টির শেষ__পূর্ণ মানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য ; 
তবে আদি কি হ'ল? আদিও চৈতন্য । প্রথমে এ চৈতন্য ক্রম. 
সঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার ওই চৈতন্যই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব 
এই জগতে যে সকল জ্ঞানরাশি প্রকাশিত হচ্ছে; তার সমষ্টি. 
অবশ্যই সেই ক্রমসন্কুচিত সৰ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ মাত্র। সেই 
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বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসন্কুচিত হ’য়েছিলেন, আবার তিনিই নিজেকে 
ক্রমশঃ প্রকাশ ক’রেছেন-_-যতদিন ন! তিনি পুর্ণমানব, বুদ্ধমানব, 
রামকৃষ্ণ মানবে পরিণত হন। তখনই তিনি তার নিজের উৎপত্তি 


স্থানে ফিরিয়া আসেন। 
তাহ'লে দেখা গেল, জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য বা অন্য নামে 


পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ । ' 


যা কিছু দেখা, শুনা বা অনুভব করা যায় সবই চৈতন্যের স্থষ্টি__ 
ঠিক বলতে গেলে তাঁরই পরিণাম-_আঁরো! ঠিক বললে তিনিই সব। 
চৈতন্যুই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, চৈতন্যই ক্রমসন্ধুচিত 
হয়ে" অণু হন, আবার ক্রমবিকণিত হয়ে পুনরায় ঈশ্বর হন। 
চৈতন্যই অবনত হ'য়ে, অতি নিম্নতম পরমাণু হন, আবার ধীরে 
ধীরে নিজন্বরূপ প্রকাশ ক'রে 'নিজেতে যুক্ত হন, এইটাই জগতের 
বিচিত্র zea 1 তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যুবা, তুমিই বৃদ্ধ_ 
তুমিই সকল বস্তুতে হে চৈতন্যময় তুমিই সব। জগৎ প্রপঞ্চের 
এই ব্যাখ্যাতেই মানব যুক্তি, মানব বুদ্ধি কেবল পরিতৃপ্ত । এক 
কথায় ব’লতে গেলে, মানুষ Stal হইতে জন্মগ্রহণ করে, তাঁহাতেই 
জীবিত, তাহাঁতেই আবার ফিরে যাবে। 

নব বিজ্ঞান-__তুমি ব’লনে যতদিন মানুষ জগৎ হ'তে নিজেকে 
পৃথক মনে করে অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান যতদিন থাকে | দ্বৈত ও অদ্বৈত 
জ্ঞান কি? আর বললে আত্মাই ব্রহ্ম কেবল নামরূপ উপাধির 
জন্য বনু মনে হ’চ্ছে এরই বা মানে কি? 

দর্শন__সহজে যে তুমি কিছু বুঝতে পার না, তা” আমি জানি। 
জল একটু ঘোল! করা চাই তা’ না হলে তোমার মনে শান্তি হয় না | 
অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণ! কর! অতি কঠিন, যে অনন্ত 
ব্রহ্ম তিনি সসীম, হ'লেন কি করে? এই প্রশ্ন মানুষ চিরকাল 
জিজ্ঞাসা, করবে, কিন্তু সারাজীবন চিন্তা করেও মানুষের মন হ'তে 
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এই. প্রশ্ন দূর হবে all যিনি অসীম তিনি সসীম হ'লেন 


কি করে? 

্রন্মই জগৎ হ’য়েছেন। এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড় জগৎ নয়, 
TH জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ ও এই সঙ্গে বুঝতে হবে, স্বর্গ, নরক 
এক কথায় যা কিছু আছে, জগৎ অর্থে সব কিছুই বুঝতে হবে। মন 
একরকম পরিণাঁমের নাম, শরীর একরকম পরিণামের নাম ইত্যাদি । 
ব্ৰন্মই জগৎ হ"য়েছেন-_দেশকালনিমিত্তের মধ্যে দিয়ে এসে-_এটাই 
'অদ্বৈতবাদের মূল কথা । 

বেদান্ত বলেন_-অদৈতবাঁদের মর্ম__একটি মাত্র বস্তু আছে ছুটি 
নাই। আবার বলা হচ্ছে, অনন্ত ব্রহ্ম দেশকালনিমিত্তের আবরণের 
দ্বারা নানারপে প্রকাশ হ'য়েছেন। এর জন্য মনে হচ্ছে ছুটি ww 
আছে-_অনন্ত ব্ৰহ্ম একটি qe, আর মায়া অর্থাৎ দেশকাল- 


নিমিত্বের সম্টি--আর একটি FS | 


আপাততঃ ছুটি aw আছে, এটাই যেন স্থির সিদ্ধান্ত ব’লে মনে 
হয়। বেদান্ত ইহার উত্তরে বলেন-_বাস্তবিক জগতে দুটি বস্তু নাই। 
Scat ন্যায় ছুটি বস্তু যদি থাকে, তাহলে এমন ছুটি স্বতন্ত্র বস্তুর থাক! 
দরকার, ধার উপর cata, নিমিত্ত কাঁজ ক'রতে পারে না। কাল 
মনের প্রতি পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবতিত হচ্ছে, অতএব. কালের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, যেন অনেক 
বৎসর জীবন ধারণ ক'রে আছ । আবার কখন SAA ACA মনে হয়, 
এক মুহূর্তের মধ্যে কত মাস কেটে গেল বোধ হয়। অতএব দেখ! 
গেল, কাল তোমার মনের অবস্থার উপর সম্পুর্ণ নির্ভর ক'চ্ছে। দেশ 
সম্বন্ধেও এইরূপ । দেশের স্বরূপ জানতে পারা যায় না। তথাপি 
দেশের নির্দিষ্ট লক্ষণ করা অসম্ভব হলেও দেশ রয়েছে_এটা অস্বীকার, 
করার উপায় নেই। দেশ আবার অন্য কোন পদার্থ হ'তে পৃথক 
2a থাকতে পারে না । নিমিত্ত বা কার্যকারণ সম্বন্ধেও এইরূপ | 
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দেশকালনিমিত্তের ভেতর এই একই বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে যে, 
দেশকালনিমিত্ত অন্য বস্তু হ'তে পৃথকভাবে থাকতে পারে না। 
আর নিমিত্ত বা কার্ধ্যকারণ ভাবের ধারণা এই দেশকালের উপর 
নির্ভর ক’চ্ছে। দেশকালনিমিত্ত এই সবগুলিরই ভেতর বিশেষত্ব 
এই যে, ওদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। দেশকাঁলনিমিত্ত সকল বস্তুরই 
পেছনে যেন ছায়ার মত রয়েছে, কোন রকমে ওদের ধরা যায় At 
আবার দেশকালনিমিত্ত যে কিছুই নয় তাও বলা যায় না। কারণ 
ওদের ভেতর দিয়েই জগৎ প্রকাশ হ’য়েছে_এই তিনটি যেন স্বভাবতঃ 
মিলিত হ'য়ে নানা রূপ প্রসব ক'রেছে। অতএব প্রথমতঃ দেখা 
গেল এই দেশকালনিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্বও নাই এবং উহার! 
একেবারে ase (অস্তিত্ব শূন্য ) নয়। দ্বিতীয়তঃ উহার! আবার 
একসময়ে একেবারে অন্তহিত হয়ে যাঁয়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের 
তরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা tal তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, 
তথাপি তরঙ্গকে সমুদ্র হ'তে পৃথক মনে হয়। এই ভিন্নতার 
কারণ কি?__নামরূপ। নাম অর্থে সেই বস্তু সম্বন্ধে মনে যে একটা 
ধারণা র'য়েছে__আর রূপ অর্থাৎ আকার। তরঙ্গকে সমুদ্র হ'তে 
একেবারে পৃথকরপে চিন্তা করা যায় কি? কখনই নয়। তরঙ্গ সব 
সময়েই এঁ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর ক'চ্ছে। যদি এ তরঙ্গ চলে 
যায়। তবে রপও চলে যাবে, কিন্তু ও রূপটি যে একেবারে ভ্রমাত্মক 
ছিল, তা” নয়। যতদিন এ তরঙ্গ ছিল, ততদিন এ রূপটিও ছিল 
এবং বাধ্য হয়ে এ রূপ দেখতে হ’চ্ছিল ; ইহাই মায়া। অতএব 
এই সমুদয় জগৎ সেই ত্রন্মের এক বিশেষ রূপ। THe সেই 
সমুদ্র এবং তুমি, TI, তারা সবই সেই সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ 
মাত্র।. তরঙ্গকে সমুদ্র হ'তে পৃথক করে কে? এঁ রপ। আর 
এ বূপ-_কেবল দেশকালনিমিত্ত। এ দেশকালনিমিত্ত আবার 
সম্পূর্ণদপে এ ward উপর নির্ভর ক’চ্ছে। তরঙ্গ যেই চলে 
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যায়, অমনি দেশকালনিমিত্ত অন্তহিত হয়। জীবাত্বা যখনই 
মায়! পরিত্যাগ করে, তখনই তার কাছ হ'তে দেশকালনিমিত্ত 
অন্তহিত হয়ে যায়, তখন সে মুক্ত হয়। দেশকালনিমিত্ত 
সর্বদাই মানুষের উন্নতির পথে বাঁধা দিচ্ছে, আর ates সর্বদাই 
ওদের কবল হ'তে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা ক'রছে। 

ক্রমবিকাশবাদের (Theory of Evolution) অর্থ কি? ওর 
ভিতর ছুটি ব্যাপার আছে। একটি এই যে--একটি প্রবল 
অন্তনিহিত গৃঢ়শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রছে, আর 
একটি বাহিরের ঘটনাগুলি ওর প্রকাশে বাধার we ক'রছে। 
পারিপার্ধিক অবস্থা ওকে প্রকাশ হ'তে দিচ্ছে all সুতরাং 
এই অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য ও শক্তি নব নব কলেবর ধারণ 
ক'চ্ছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হবার চেষ্টায় একটি শরীর 
ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করে। এই রকম ভাবে 
ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ ক’রে অবশেষে মানুষরূপে পরিণত হয় । 

নীতির অর্থ কি? নিজকে দৃঢ় করা__ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অবস্থা 
সহাইয়া লওয়া, নব বিজ্ঞানের মত- মানুষের শরীর কালে সর্ববস্থা 
সহনক্ষম হবে, আর যদি নব বিজ্ঞানের এই কথা৷ সত্য হয়, . 
তবে দর্শনের এই সিদ্ধান্ত (এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ 
সর্বপ্রকার অবস্থার উপর জয়লাভ করতে পারবে) অকাট্য যুক্তির ' 
উপর স্থাপিত হ’ল বলতে হবে- কারণ প্রকৃতি সসীম | ' 

‘এই কথাটি আবার বুঝতে হবে-_প্রকৃতি সসীম। প্রকৃতি ফে 
সসীম কি করে জান। গেল? দর্শনের দ্বার! জান! যায় ; প্রকৃতি 
সেই অনস্তেরই সীমাবদ্ধ ভার মাত্র, অতএব প্রকৃতি WAL এমন, 
এক সময় আসবে মানুষ যখন বাহিরের সব অবস্থাকেই জয় করতে 
পারবে। ওদেরকে জয় করার উপায় কি? মানুষে বাস্তবিক পক্ষে 
বাহিরের বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্তন উৎপাদন ক'রে ওদেরকে জয় 
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ক’রতে পারে না। ছোট মাছটি তার জলস্থ শত্রুর কাছ হ'তে 
আত্মরক্ষা ক'রতে চায়। মাছটি কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করে? 
আকাশে উড়ে-পাখী হঃয়ে-_না, তা মোটেই নয়। মাছটির জল বা 
' বায়ুতে কোন পরিবর্তন সাধন করবার ক্ষমতা নেই__পরিবর্তন যা 
কিছু হ'ল, তা’ তার নিজের মধ্যেই Val পরিবর্তন সর্বদাই নিজের 
মধ্যেই হয়ে থাকে । এইরূপ দেখা যায় সমুদয় ক্রমবিকাশ 
ব্যাপারটিতে নিজের পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই প্রকৃতিকে ক্রমশঃ 
জয় করা হ'চ্ছে। 

নববিজ্ঞান_ তুমি আগেই বলেছো! গীতার সমস্ত বাঁণীই মহান 
সত্য | আমার দেশের পণ্ডিতের! পুনর্জন্ম এই মতটি অস্বীকার করেন 
কিন্তু তোমার গীতা এ মতটির প্রচারক । তোমার প্রশ্নটি কি রকম 
জান? তোমার দেশের পণ্ডিত Sir John Stuart Mill এর মত। 
তিনি অপরের শরীরের ভিতর দেখলেন কোথাও মন ব'লে কোন বস্তু 
নেই আর তিনি নিজের মন দিয়েই উপলব্ধি করলেন অপরের শরীরে 
মন নেই। তোমার প্রশ্ন ঠিক এ রকম। তোমার ক্রমবিকাশবাদী 
পণ্ডিতেরা বলেন, একটি মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী থল্থলে এক বিন্দু 
পদার্থ, হাত নেই, পা নেই, কোন নির্দিষ্ট চেহারা নেই, খালি চোখে 
এদের দেখ! যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যাদের দেখতে হয় এই 
রকম প্রাণী হ'তেই মানুষের হয়েছে ক্রমবিকাশ । তাহলে দেখা 
যাচ্ছে এ ক্ষুদ্র মাংসুলীই বহু সোপানের মধ্য দিয়ে নিজেকে 
মান্যরূপে প্রকাশ ক'রেছে, এছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া 
খায় না। তাই নয় কি? এক ছুই জন্ম নয় একই আত্ম! বহু 
সহজ্রবার জন্ম হবার পর তবেই মানুষরূপে প্রকাশ হয়। আধুনিক 
বিজ্ঞান বলে অভ্যাসই স্বভাবে পরিণত হয়। আর এক কাজ 
বার বার করার নামই অভ্যাস। একটি শিশু বালককে লক্ষ্য 
ক'রলেই দেখা যায় কেউ তাকে মিথ্যা ব’লতে শেখায় নি, কিন্ত সে 
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মিথ্যা বলে, কেন বলে, কারণ কি? ব্বভাব। স্বভাবের উৎপত্তি 
কোথা হ'তে? অভ্যাস হ'তে, আর বার বার এক কাঁজ করার নামই 
অভ্যাস! এই জন্মে এঁ শিশু বালক মিথ্যা বলা অভ্যাস ক'রেছে 
তাঁত’ দেখ! যায় না। তবে তার স্বভাবের ভিতর এই মিথ্যা কথ! 
বলার অভ্যাস কি ক'রে এলো? তুমি বলতে পার ওটা সহজাত 
জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান বললেই কি সব কিছুর মীমাংসা হ'য়ে যাবে? 
কিছুই হবে না ওটা একট! মন ভোলান কথা, ব’লতে হয় তাই বলা, 
কারণ এ. রকম সহজাত জ্ঞান মানুষের মধ্যে অনেক দেখা যায়। 
সাইকেল, টাইপ রাইটার, তবলা, সেতার প্রভৃতি যখন প্রথমে 
শিখতে হয়, তখন খুব “মনকে সংযোগ ক'রে বার বার চেষ্টা করতে 
হয়, এই চেষ্টা করার কিছুদিন পর দেখা যায় মন সংযোগের আর 
দরকার হয় না। তাহলে দেখা গেল প্রথমে মন সংযোগ করতে 
হয়েছে, তারপর সেটা, সহজাত জ্ঞানে পরিণত হয়। অর্থাৎ 
ইচ্ছাকৃত জ্ঞানের অবনত ভাবকেই সহজাত জ্ঞান বলা হয়। পুনর্জন্ম 
স্বীকার না ক'রলে এ সমস্তার সমাধান হ'তেই পারে না। 

আর যদি বল বংশান্ুক্রমিক জঞ্চারবাদ, (Doctrine of 
Heredity ) পিত! মাতার জীবাণুকোবের ( bio-plasmic cell ) 


দ্বারা পুত্র কন্তায় সঞ্চারিত হয়, তা কি করে সম্ভব? পিতা-মাতার 
শরীর ত’ সম্পূর্ণ পুত্র-কন্তায় আসে না, একই পিতা-মাতার 


অনেকগুলি পুত্ৰ-কন্যা থাকতে পারে, বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ 


মানলে এটাও মানতে হবে। পিতামাত। প্রত্যেক সন্তানের ' জন্মের 


সঙ্গে নিজেদের মনোবৃত্তির কিছু অংশ খুয়াবেন। আর যদি বল 
সকল মনোবৃত্তি সঞ্চারিত হয়, তা হ’লে এটাও মানতে হবে প্রথম 


"সন্তানের জন্মের পর তাদের মন জম্পূর্ণরপে শৃন্ত হ'য়ে যাবে! 


তবে এইটুকু বেশ বোঝ! যায় এই সংস্কার মনের মধ্যেই থাকে I 
yas জন্মান্তর গ্রহণ করে, আত্মার দেহগঠন উপযোগী উপাদান 
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প্রস্তুত করা পর্যন্তই বংশানুক্ৰমিক সঞ্চারবাদ স্বীকার করা 
যেতে পারে। মন যে চিন্তা করে, যে কোন কার্য করে, তাহাই 
YR ভাবে মনের মধ্যে থাকে, মনই জন্মান্তর গ্রহণ ক'রতে আসে, 
মনই নিজের উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর এ মন যে শরীর 
বিশেষ ধারণ করবার উপযুক্ত কর্ম ক'রেছে, যতদিন পর্যন্ত না ওই 
রকম নির্মাণ উপযোগী উপাদান পাচ্ছে, ততদিন মনকে অপেক্ষা 
করতে হয়। 

বংশানুক্ৰমিক সঞ্চারবাদ মানার চেয়ে পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা 
উপস্থিত এই জীবন গঁঠিত। এই মতবাদই মানুষের স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে । তখনই তুমি বলতে পারবে, আমিই আমার ভাগ্যের 
রচয়িতা । যেটাকে আমি তৈরী ক'রেছি, সেটাকে আমিই ভাঙ্গতে 
পারি। অপরে আমার ভাগ্যকে একচুলও পরিবর্তন করতে পারবে 
ali তখনিই মানুষের দ্বারা সব কাজ সম্ভব তার আগে নয়। 
আত্মার অমরতার কথা মেনে নিলেও দেহ যে পরিবর্তনশীল তা? 
উড়িয়ে দেওয়া! যায় all তাহলে স্থায়িত্ব দেহের মধ্যে নেই এটা 
বোবা যাচ্ছে । তবে স্থায়িত্ব কিসের? স্থায়িত্ব হ'ল আত্মার ৰা 
আত্মচেতনার। এই আত্মচেতনাই থাকে, দেহ ক্ষয় হ'য়ে 
যাবার পরও | 

আত্মার অবিচ্ছিন্নতা ও নিত্যতা স্বীকার না হয় হ’ল, কিন্তু এর 
লক্ষটি কি? আধুনিক বিজ্ঞান এর জবাব দিতে পারে ali আর 
উত্তর দেওয়া অতো সোজাও নয়। বেদাস্তের উত্তর এ বিষয়ে 
' সর্বজনগ্রাহ ও সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাবঞ্জিত। বেদান্ত বলেন, আত্মা 
যে স্থূল জড়দেহ উৎপন্ন করে তা দেহ হ'তে ভিন্ন, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র । 
এই আত্মার মধ্যেই আছে. প্রাণশক্তি, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি। 
এই আত্মাই পিতামাতার মাধ্যমে দেহ সৃষ্টি করে। 

বেদন্ত বলেন, জীর্ণ Las মত জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নূতন বসন 
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পরিধানের মত আত্মা নবীন দেহ ধারণ করে। কতকগুলি উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করবার জন্যই তাকে তা করতে হয়। 

পুনর্জন্মবাদের সাহায্যে পৃথিবীর অধিকাংশ উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
মরণ ILII সমাধান KAA সন্ধান পেয়ে আশ্বস্ত হন। প্রতীচ্য 
দেশে প্লেটো, প্লটিনাশ, কা্ট, সেলিং.ফিক্‌টে, শোপেনহর, লেসিং 
qei, গেটে প্রভৃতি দার্শনিকগণ; ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, টেনিসন, 
হুইট্‌ম্যান প্রভৃতি কবিগণ; ভাঃ জুয়েলাস মুয়েলার, ডাঃ ডোনের, 
রকার্ট প্রভৃতি দেবতাত্বিকগণ দেহান্তরবাদ অথব। পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন, তাই কৰি হুইটম্যান ব'লেছেন__ 

**তোমাকে ক'রেছি গণন্‌ হে জীবন 
বহু মৃত্যুর অবশিষ্ট তুমি। 
কি সন্দেহ দশ সহত্র মরণে 
ম'রেছি যে বারংবার আমি। 

প্রাচীন দার্শনিক অরিগেণও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। এই 
হচ্ছে একমাত্র সিদ্ধান্ত a এ-বিষয়ে মানব মনের যাবতীয় প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যাখ্যা করতে 
পারে। এমারসন তিনিও হিন্দুদর্শন বেদান্ত অধ্যয়ন করেই 
জন্মান্তরের প্রতি আস্থাবন হ'য়েছিলেন। বেদান্ত ছাড়া আর 
কোন শাস্ত্রে এবিষয়ে এত দৃঢ় ধারণ! পাওয়া যায় All অবশ্য 
প্লেটো প্রভৃতি মনীষিরা ভারতবর্ষ হ'তেই তাদের ধারণা পেয়েছেন।, 
fay ও জন্মান্তরের এই গুপ্ত রহস্য হিন্দুরা সভ্যতার অরুণৌদয়েই 


_ জেনেছিলেন, পরে এই ধারণ! ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীন গ্রষ্টানদের 
মধ্যে, তাঁদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল «এক্জন্মবাঁদ ও বংশপরস্পরা। নীতি 
885058892৯১, 


#As to you, Life, I reckon you are the leavings or may 
death, No doubt 1 have died myself ten thousand times 


before. 
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যদি পুনর্জন্ম রহস্য ভেদ করতে না পারে, তবে আমাদেরকে কোন 
নীতির মাধ্যমকে গ্রহণ ক*রতে হবে।” পুনর্জন্মবাদ যাতে আর বিস্তার 
না ক'রতে পারে তার জন্য জাস্টিনিয়ান্‌কে ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কন্স্টাটি- 
নোপলের পরিষদে এক আইন .ক'রে পুনর্জনববাদের বিস্তারের 
সম্ভাবনাকে রোধ করবার চেষ্টা করা হর। আইনটি হল এই-- 

যে কেউ আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাখ্যা সমর্থন করে 
ও কাজে কাজেই বিশ্বাস করে যে, আত্মা মৃত্যুর পর ফিরে আসে 
তাহলে তাকে ঈশ্বর ও চার্চের অভিশাপ ভোগ ক'রতে হয়। 

৫৩৮ খুষ্টাব্দের পর থেকেই, বে এই মতবাদে বিশ্বাস রাখতো! 
তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হত, এ সভায় তিনি বলেছিলেন, ষে 
কেউ এই RATA (রহস্যজনক ) পূর্বজন্ম বিশ্বাস করে সে ঈশ্বরের 
অভিশাপে অভিশপ্ত হোক। সেই অবধি চার্চ এই মতবাদ স্বীকার 
করে al ( যদিও বাইবেলের উভয় অংশেই এ তথ্য আছে ) কেননা 
এতে তাদের '্যাল্ভেশন্ঃ বা মুক্তিবাদ প্রচারের পক্ষে অন্ুবিধ। হয়। 
পুনর্জন্মবাদে যাঁর! বিশ্বাসী নন, তাঁরা উত্তরাধিকার waa সাহায্যে 
জীবনু-মরণ রহস্তের মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কি 
সব জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে? একটি উদাহরণ ধরা যাক :__একটি 
কুড়ি বছরের যুবকের কতকগুলি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য গুণ অথবা 
প্রতিভা আছে। এ বিষয়ে হয় তো তার পিতামহের সংগে মিল 
আছে। উত্তরাধিকারনৃত্রের সমর্থকরা বলবেন, এ গুণগুলি পেয়েছে 
তার পিতামহের কাছ হ'তে । সত্তার অণুতম অবস্থায়ও এগুলি 
‘তার মধ্যে ছিল। যাঁর! উত্তরাধিকার স্বীকার করেন, কিন্তু Stal 
এটি নির্ধারণ করতে পারেন. না যে, কিভাবে একটিমাত্র অণুকোষে 
' ব! প্রাণবীজে, পিতা, পিতামহ, "মাতা, মাতামহের এদের সকল 
রকম দৈহিক ও মানসিক সংস্কারগুলি সঞ্চিত হ'য়ে থাকতে পারে। 

উত্তরাধিকারনূত্রকে যদি সত্য বলে ধরাঁও যায়, তাতে কি 
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প্রমাণ হয় না যে, জন্মের পূর্বে আণবিক সততায় তার সম্ভাবন| নিহিত 
ছিল? জীবের পূর্বসত্তার কথা হ'তে এ-কথার তাহলে পার্থক্য 
হয় কিসে? ; 

উত্তরাধিকার স্ুত্রের সাহায্যে প্রতিভা ও অলৌকিক গুণ-ভ্ঞানের' 
কারণের ART ভেদ করা যার না, কিন্তু আত্মার পুনর্জনমবাদের 
সাহায্যে ভালভাবেই তা” করা যায়। মেষপালক মাঙ্গিমামেলা 
পাঁচ বছর বয়সে গণনাযন্ত্রের মত গণনা ক'রে যেতে পারত। সাত 
বছরের শিশু জেরাব কল্বার্ণ না লিখে ছুরুহতম গাণিতিক er- 
সমূহের উত্তর fre. বিখ্যাত জঙ্গীতকার মোজার্টের বয়স যখন, 
ছিল চার বছর তখন তিনি “একটি” অপেরা রচনা করেছিলেন | 
ক্রীতদাস অন্ধ টম এক নিগ্রো বালক। একদিন হঠাৎ পিয়ানো. 
বাজাতে থাকে, সে কোন দিন সংগীত কারো! কাছে শোনে নি a 
শেখে নি। বুদ্ধি তার বেশী ছিল না, কিন্তু সংগীতে ছিল ওস্তাদ। 
সংগীত সে নিজেই রচনা করতে পারত। উত্তরাধিকার-_নিয়মের 
দ্ব রা কি এই সকল ব্যাখ্যা করা যায়? অনেকে বলেন, পূর্বপুরুষের 
থেকে সঞ্চিত ও অঞ্জিত বুদ্ধির সমট্টির ফলেই প্রতিভাশালী ale 
আবির্ভাব হয়। কিন্তু শেক্স্গীয়র, জিসাস, বুদ্ধ, নিউটন, গ্যালেলিও 
প্রভৃতির বংশ-তালিক৷ Lact তাদের মধ্যে কোন প্রতিভাশালী 
হবার এমন কোন শক্তির খোঁজ মেলে A | 

গ্যালিলিতে তখন অনেক মেবপালক ছিল, কিন্তু একমাত্র যীশুই: 
Sta পিতামাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজন হ'তে মেষপালকের গুণ-ধর্ম- 
পান নি। বুদ্ধের সময় ভারতে col আরে! অনেক রাজকুমার. 
ছিলেন, কিন্তু রাজকুমার শাক্যসিংহই একমাত্র বুদ্ধ হ'তে পেরে- 
ছিলেন। কেমন ক'রে তা হ’ল ? উত্তরাধিকার-নূত্রের নিয়ম দিয়ে 
এ-সব ব্যাপারের হদিশ পাঁওয়া। কি সম্ভব ? কখনই নয়। 

মানুষের সত্তা যদি একবার R হয় তাহলে কখনই তা বিলুপ্ত 
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হতে পারে না। আজ যা আছে, তা আগে ছিল না, কি পরে 
থাকবে না, অমন কথা ভাবতেই পারা যায় না। 

পুনর্জন্মবাদে খাঁর! বিশ্বাসী নন Stal এ বিষয়ে দু'একটি আপত্তি 
তোলেন । তার একটি হচ্ছে এই__«আমরা যদি আগে ছিলুম 
col সে কথা আমাদের মনে পড়ে নী কেন ?* fee এই জীবনের 
সব কথাই কি মনে থাকে? শৈশবে কৈশোরে মানুষ যে যে 
অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সব কিছুই কি মনে থাকে? 

কেউ কেউ ভাবেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ জানতে পারলে বুঝি 
. জীবনে খুব সুবিধা হবে, কিন্তু তা কি ঠিক? যদি জান! যায় 
দিন কয়েক পরে একটা মন্দ ঘটবে, তাহলে কি আর মন ঠিক 
.. রেখে অন্ত কাজ করা যাবে? অতীত বিষয়েও ওই কথা খাটে। 
অতীতের চিন্তায় অনেক সময় উদ্যম নষ্ট হ'য়ে বর্তমান উপেক্ষিত হয়। 

এইজন্তই বেদান্ত বলেন, “অতীতের চিন্তা ত্যাগ ক'রে বর্তমানকে 
গ’ড়ে তোল যাতে ভবিষ্যৎ জীবন ভাল হয়। অবশ্য এমন NZS 
আছে যার ছার! মানুষ নিজের অতীতকে জানতে পারে, কেনন 
জীবিত অবস্থার সকল অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত থাকে আত্মার মাঝে। 
মনের অবচেতন স্তরে সমস্ত সংস্কার থাকে একীভূতভাবে। 

আবার এমন ঘটনাও দেখা যায়__যেমন ছুই প্রেমিকের মধ্যে 
প্রথম দৃষ্টিতেই হয় প্রেমের সঞ্চার । এখন বলতে পারি যে, ছুই 
আত্মার মধ্যে ভালবাসা ছিল আগে থেকেই, সেটা তাদের মনে 
পড়ে, যেন তাদের পরস্পরের মধ্যে আগেও যোগাযোগ ও ভালবাস! 
ছিল। ভালবাস! কোন মোহ নয়, তা’ হ’ল ছুই আত্মার আকর্ষণ। 
তার áma জড় জগতে নয়, তার বিকাশ আত্মার . মাঝে, 
কেননা ভালবাসা ও প্রেমের পরিপূর্ণ রপই হ'ল ঈশ্বর। প্রেম 
একটি অপাধিব শক্তি, দুটা আত্মার মাঝে স্বর্গীয় আকর্ষণ । যদি 
কোন পুরুষ আর নারীর মাঝে সত্যিকার ভালবাস! থাকে তো 
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. সে ভালবাসা মৃত্যুর পরেও থাকবে, দেহের নাশ তাঁর প্রতিরোধ 


ক’রতে পারে all কিন্ত সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সে 
ভালবাসা হওয়া চাই "পারস্পরিক*। বদি স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী 
স্বামীকে নিংন্বার্থভাবে ভালোবাসে তে’ সেই ভালবাস। , হয় 
পারস্পরিক__অপাধিব। : 
কিন্তু কেউ যদি একজনকে ভালবাসে, আবার সে যদি অপরকেও 
ভালোবাসে cor তাদের পুনমিলনের কোন সম্ভাবনা নেই যতক্ষণ 
না উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অন্গভব ক’রছে। এইজন্যই 
পারস্পরিক ভালবাসাকে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন। এই 
পারস্পরিক aR ভালবাসাই অনন্তকাল বেঁধে রাখবে 
প্রেমিককে, তার প্রিয়জন বা প্রিয় বান্ধবীর সাথে । এতে বিচ্ছেদের 
কোন স্থান নেই, কাজেই প্রিয়জন হ'তে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে ভীত © 
হবার কেন কারণ নেই। যদি তুমি জগৎ থেকে চলে যাবার পর 
তোমার প্রিয়জন আবার জগতে ফিরে আনে, তো” তুমিও আবার 
জন্ম নেবে, আর দুজনেই আস্বাদন ক'রবে নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেমের 
মধুময় ফল। | 
নব বিজ্ঞান__আচ্ছ! তুমি যে আগে আমায় ব'ললে আমার 


জ্ঞানে কল্পনা আছে তার প্রমাণ কোথায়? 


দর্শন__আমি তোমায় বলেছিলাম প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগের 
মুহূর্তে যেমন আরও উজ্জল হ'য়ে উঠে, হয় তার চির অবসান, তোমারও 
হবে ঠিক তাই। তবে শোন আলোক শক্তি চলে প্রতি সেকেণ্ডে' 
১,৮৬,০০* মাইল বেগে । কোন জড়বস্ত এত অভাবনীয় দ্রুতগতিতে 
চ’লতে পারে না । এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আলোকশক্তি কোনরূপ: 
জড় পদার্থের সাহায্যে চলে না। আলোকশক্তিও যে জড় পদার্থের 
স্যায় অণুসমবায়ে গঠিত পণ্ডিত নিউটন আঁোকরশ্মির খজুরেখ গতি 
হতে ও তার প্রতিফলনের এবং প্রতিসরণের নিয়ম হ'তে সিদ্ধান্ত 
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- করেন, তাই TH কিরণ পৃথিবীর উপর আসছে এই প্রচণ্ড গতিশীল 
আলোকাণুর ধারারূপে | এই হ'ল নিউটনের “আলোক কনিকাবাদ” 
( Corpuscular Theory of Light ) 

fre পণ্ডিত হিউগেন্স পরীক্ষার ফলে দেখলেন ছুটি আলোক 
রশ্মি যখন একই দিকে এসে কোন বিশিষ্ট অবস্থায় মিলে যায়, তখন 
তারা পরস্পরকে বিলোপ করে এবং তার ফলে অন্ধকার স্থজন হয়। 
এতে নিউটনের মতবাদের প্রতিপত্তি গেল ক'মে। কারণ একই 
দিকে চ*লতি ছুটি আলোককণা কখনও পরস্পরকে বিনষ্ট ক'রতে 
পারে না, কেননা একই দিকে চ*লতি ছুটি শক্তি তরঙ্গ অবস্থা-বিশেষে, 
পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে পারে। অর্থাৎ যখন একটি 


*.. ঢেউয়ের মাথা পড়ে অন্যটির তলার উপর, তখন ছুটি বিপরীতমুখী 


রঙ্গ অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তাই হিউগেন্স সিদ্ধান্ত করলেন আলোক- 


" ». শক্তি ঢেউ তুলে চলে I 


হিন্দু দার্শনিকদের দৃঢ় মতবাদ সব গতিই তরঙ্গাকারে পরিচালিত 
Bl এখন প্রশ্ন_আলোকশক্তি, তাপশক্তি কিংবা শক্তি মাত্রই 
যদি তরঙ্গরূপে পরিচালিত হয়, তবে কোন পদার্থের ভিতর তরঙ্গ 
তুলে এই সকল শক্তি চলাচল করে! এই প্রশ্নের সমাধান ক'রতে . 
গিয়ে তোমার দেশের পণ্ডিতরা সুদূর তারকামগ্ডল অবধি সমস্ত দেশ 
জুড়ে যা অবস্থিতি করে, সমস্ত জড়পদার্থের মধ্যে যা অন্থুপ্রবেশ 
করে, এরূপ এক অদৃশ্ত গুরুত্বহীন স্থিতিস্থাপক কিভুতকিমাকার, 
-এক পদার্থের কল্পনা ক'রেছেন। এর নাম দেওয়া হ'য়েছে “ইথার” 
সংজ্ঞামাত্র দেওয়া! হ’য়েছে। ইথার বস্তুটি কি? তোমার পণ্ডিতরা, 
বলতে পারেন না, কেবল মাত্র কম্পন এটা ASI করেন। এটা 
আধুনিক বিজ্ঞানিদের একপ্রকার মানস সৃষ্টি | 

দর্শন__এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমায় বলেছিলাম কল্পনা, যদি 
থাকে সেটা তোমার মধ্যেই আছে আমার মধ্যে নেই, আমার. জ্ঞান . 
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সনাতন কোনকালেই দর্শনের কোন মতবাদের পরিবর্তন হওয়। সম্ভব 
নয়। উনবিংশ শতাব্দী পৰ্যন্ত তোমার মধ্যে একটি মাত্র কল্পনা 
আশ্রয় ক'রেছিলো, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে, তোমার 
পণ্ডিতদের মুখের কথা যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে, প্রমাণ সহকারে প্রত্যক্ষ 
অনুভব ক"রছেন কিন্তু ভাবায় প্রকাশ ক'রতে যেন আর পারছেন AL 
আমার দেশে একটি কথা আছে “অব্যাং মানস গোচরম্* ঠিক যেন 
এই ভাব, এই ব্যাপার তোমায় আমি পরে ব’লছি। 

হিন্দু দার্শনিকদের দৃঢ় মতবাদ পরমাণু জগতের আদিম বস্তু 
নয়। এই জগৎ পরমাণু হ'তে উৎপন্ন হয় নি; পরমাণু প্রকৃতির 
তৃতীয় বিকার। আদিভূতই (উপাদান ) পরমাণুরূপে পরিণত হয়। 
ইংরেজীতে Matter ব'লে যে শব্দটি পরিচিত ওট। ল্যাটিন “Materies” 
হ'তে উৎপত্তি। আর «“Materies.” শব্দের অর্থ উপাদান। 
আদিভূতের ঠিক পারিভাষিক শব্দ “materies” উপাদান ব'ললে 
সেই জিনিষকে বুঝায় al হ'তে কোন কিছু তৈরী বা আকারিত 
হয়। ধর একটি কাঠের পুতুল পুতুলের উপাদান কি? না কাঠ, 
কাঠের উপাদান কি? না৷ গাছ, গাছের উপাদান কি? না মাটি, 
মাটির উপাদান কি? না জল, এইরকম ভাবে qaqa যাবার পর 
শেষে হাইড্রোজেন গ্যাসে পৌছতে হবে, তাতেও প্রশ্নের সমাধান 
হবে না, হাইড্রোজেনের উপাদানকে খুঁজে areal গেলেও কিন্ত 
ইলেকট্রন, প্রোটনের উপাদানকে খুঁজে পাওয়া, যাবে না, তখন 
একটি মাত্র otal থাকবে কেবল জিজ্ঞাসা । মূল উপাদানটি কি? 

হিন্দুর আদিভূত শব্দ আর ইংরেজীর matter শব্দ চিরদিনই 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ জ্ঞানের বাইরে থাকবে। ভাষাগত পার্থক্য মাত্র, 
আদর্শগত মোটেই নয়। জড় বললে কৌন নির্দিষ্ট জিনিষকে 
বুঝায় al | তবে যে অজ্ঞাত বস্তুতে ইন্দ্রিয় aa জ্ঞাত পদার্থ সকল 

# Self Knowledge by Swami Avedananda. 
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গঠিত VALE, জড় বলতে তাই বুঝায়, এবং এটাই জড় শব্দের মূল 
ও প্রকৃত মর্ম । কোন পদার্থ বা কোন কলেবর বিশিষ্ট বস্তুর মূলে 
যে অজান! উপাদান বিদ্যমান থাকে, জড় অর্থে তাই বুঝায়। জড়কে 
কেউ Ye করেনি এবং জড়ের Re কেউ দেখেনি। কিছুই ছিল 
না.হঠাৎ জড়ের আবির্ভাব হ'ল, এবং জড় ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তার 
কিছুই থাকবে না, এই রকম কল্পনাও কেউ করতে পারে F I 

আধুনিক বিজ্ঞানের মত জড়ের ae নেই আর বিনাশও নেই 
শক্তি সম্বন্ধেও তাই। আমার পণ্ডিতের বলেছেন «নাশ 
station” অর্থাৎ যে কারন হ'তে উৎপত্তি হ’য়েছিল| তাতে আবার 
aeia ফিরে যায়, স্থুলভাবে আবার প্রকাশ হবার GI যেমন 
তোমার পণ্ডিতের! বলেন RRIS আধার ( Battery ) হ'তে ca শক্তি 
চলে যায় তাহাই আবার 4 faye আধারেই ফিরে আসে । আরও 
যেমন বলেন, স্থর্য্যে আজ যে কার্বণ খণ্ডচ্যুত হ’ল প্রায় ৫০০০০ 
ই হাজার বছর পর বহুরূপে রূপান্তরিত হ'য়ে আবার LÁ গিয়ে 
_ বমিশবে। জড় ও.শক্তিকে বহুরূপে রূপান্তরিত করা যেতে পারে 
কিন্তু কখনও নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব Az | 

হিন্দু দর্শন শক্তির নিত্যতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জড় বস্তটির 
স্বরূপ কি? কেউ কি এই বস্তটিকে দেখেছেন? তোমার পণ্ডিতদের 
জিজ্ঞাসা কর তারাও বলবেন না। কারন স্বরূপ বলবেন চোখের 
দ্বারা যা দেখ! যায় তা রং ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রং ও জড় 
কি এক? নাঃ তাও নয়,-কারণ রং একটি গুণ বিশেষ, আপেলের 
রং লাল দেখা গেলেও আপেলে কিন্তু এ লাল রং নেই। তোমার 
পণ্ডিতদের মতে এ রং একটি অনুভব মাত্র। FA Rg 
জ্ঞানের সহিত কোন বিশেষ একপ্রকার কম্পনের সংস্পর্শ ঘটলেই 
“এইরকম অনুভব হয়। আজগুবি মনে হলেও ইহ! সত্য | 

রংয়ের অনুভূতি একটি যুক্ত কার্ষের ফল। ইথারে প্রথমে 
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কম্পন হয়, তারপর A কম্পন চোখের মধ্য দিয়ে মাথায় যায়, 
তারপর মাথার কোষমমূহের মধ্যে অন্য একপ্রকার কম্পনের সৃষ্টি 
হয়, রং এই ছুই রকম কম্পনের ফল। মাথার কোষের এই কম্পন 
তন্তের আলোকে আলোকিত হ'লে তবেই অনুভব হয়। এট! 
বাহির জগৎ ও অন্তর জগৎ ছুই পদার্থ এক হবার ফল, সুতরাং দেখ! 
গেল রং আপেলে নেই উহ! অক্ষিগোলোকের ( retina ) পিছন দিকের 
বিল্লি, চোখের স্লায়ু ও মাথার কোষের উপর নির্ভর করে। এর দ্বারা 
প্রমাণ হ'চ্ছে রং ও জড় এক বস্তু নয়। শক্তি ও জড় যদিও পৃথক 
ব'লে মনে হয় কিন্ত আসলে ত নয়। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক 
বিজ্ঞানের মতে এই ছুই মূল উপাদান একই উপাদানের (হিন্দুর মতে 
আদিভূত ও ইংরেজী matterag) রূপান্তর বিশেষ! জড় ব'লে কোন 

বস্তু দেখা যায় না! তার গুণগুলিকেই (শক্তি) অন্নুভর করা যায়। 

আপেলের কথাই ধর, আপেলটি যে বস্তু এই জ্ঞান কি ক'রে, 
হয়। যেমন ফুলগুলি দূরে রয়েছে সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না 
অথচ ARTI হ'চ্ছে ফুলের অস্তিত্ব, ফুলের মধ্য হ'তে কতগুলি অতি 
সুক্ষ পরমাণু (যাকে সংস্কৃত ভাষায় তন্মাত্র! বলে আমার দার্শনিকদের 
মত এই VR ভল্মাত্রাকেও বিভক্ত করা যায়) যখন নাসিকার সংস্পর্শে 
আসে তখনই ফুলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আলে! সম্বন্ধেও 
ঠিক এই রকম, কতকগুলি অতি wy আলোকণ! চোখের সংস্পর্শে 
যখন আসে তখনই আলোর জ্ঞান হয়। মোট কথা৷ যা কিছু দেখা 
যায় সেই বস্তু হ'তে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা যখন চোখে এসে লাগে তখন বস্তুটি 
জ্ঞানে উদয় হয়। আপেলটি সামনে রয়েছে, আপেলটি হ'তে 
কতকগুলি LH তন্মাত্রা চোখে এসে লাগছে ইথারের কম্পন আর 
মাথার কম্পন যুক্ত হবার ফলে লাল রং দেখা যাচ্ছে, রং কোন বস্তু 
নয় ওটা একট! গুণ, আপেলের ভর ( mass ) আছে। 

আধুনিক বিজ্ঞানির! বলেন জড়ের একটি বিশিষ্ট গুণ ভর (mass) 
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eq কোন বস্তু নয় এটাও গুণ। আপেল খেতে মিষ্টি ওটি কোন 
বস্তু নয় এটাও গুণ। গুণকেই (শক্তি) কেবল অনুভব করা যায় 
যায়, জড় বলে কোন বস্তুকে ইঞ্জিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না। 
শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই, যদিও থাকে 
জানবার কোন উপায় নেই।* জড়ের অস্তিত্বই বদি খুঁজে ন! পাওয়া 
যায় তাহলে জড় হতে শক্তির ( চৈতম্যের ) উৎপত্তি কি করে সম্ভব | 
বরং এটা বলাই যুক্তিযুক্ত চৈতন্তই জড়ের প্রকাশক | 
এখন বুঝতে পারছ’ কেন আগে তোমায় বলেছি, যে বস্তুটির 
(জড়) উপর ভিত্তি করে তুমি গড়ে উঠেছ মূলতঃ তার কোন সন্ধান 
পাঁওয়। যায় না ৷ তোমার ভিত্তি যে দুর্বল এবার তুমি ভালভাবেই 
বুঝতে পারছ” । তখন তুমি আমায় পাগল ভেবেছিলে আর তোমার 
আমি বলেছিলাম এ ভাবটা তোমার বহুদিনের এখন কিন্তু খষি 
আইন্ষ্টাইনের Vay খেয়ে বেশ উন্নতির দিকে | 
পদার্থ অবিনশ্বর, ইহার হ্বাঁস-বৃদ্ধি কিছুই নেই, বহু ই পর হতেই 
নববিজ্ঞান এই মতবাদ গ্রহণ ক*রেছে এবং এর উপরই নববিজ্ঞান 
সুপ্রতিষ্ঠিত । খৰি আইন্ষ্টাইন ব’ললেন কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিতে 
হবে। তিনি বললেন পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, 
কতটুকু পদার্থের বিলোপে কত পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয়, খাবি 
আইন্ষ্টাইন তারও একটা হিসেব দিয়েছেন | 
প্রচণ্ড এ শক্তি, ঠিক কর! হ’ল যে ইলেক্ট্রন নিউট্রন 
প্রোটন্‌ নিয়ে হিলিয়ম্‌ পরমাণু যখন প্রথম গঠন হয়, তখন একটুখানি 


ক্ষ যাহা হইতে জড়ের অস্তিত্বের সম্বন্ধে আম|দের ধারণা হয় তাহা একপ্রকার 
শক্তির কার্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। ম্যাটার ও তাহার গতি এঁ শক্তি- 
গুলির বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র, স্থল পদার্থগুলি বাহিক fer? ও 
“আমাদের উপলন্ধিসমূহ একত্রে সংমিশিত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ হুইয়া থাকে 
Herbert Spencer. 
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পদার্থ ("০৩০৩২ ) বিনষ্ট হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিমাণ শক্তি বের'য়। 
হিসেবে দাড়াল একটি হিলিয়ম্‌ পরমাণুর উৎপত্তির জন্য পদার্থের 
বিলোপে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তা একটি তিন কোটি বিভবের 
( Potential ) তড়িৎ দ্বারা চালিত একটি ইলেকৃট্রনের শক্তির সমান । 


ýa এত তেজ কোথা হ’তে' আস্ছে। উপস্থিত নববিজ্ঞানিদের 


সিদ্ধান্ত বস্তুর রূপাস্তরে স্বর্য্যের এই তেজ। হাইডোঁজেনের প্রোটন্‌ 
হিলিয়মে রূপান্তরিত হ’চ্ছে ফলে কিছু পদার্থ শক্তির রূপ নিচ্ছে। 
এখানে আর একটি প্রশ্ন আস্ছে পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হ'চ্ছে, 
কিন্ত এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া কি সম্ভব, যে শক্তি অন্তহিত হচ্ছে 


. সেই অনুপাতে পদার্থের জন্ম হচ্ছে কি? 


নববিভ্ঞানিরা অবশ্য এর প্রমাণ পেয়েছেন, একজোড়া পজিট্রন_ 
ইলেক্ট্রনের যে ভর তাঁর তুল্য রশ্মির শক্তি হ'ল দশ লক্ষ ইলেক্ট্রন 
ভোণ্ট। তা হ’লে দেখ যাচ্ছে এই পরিমাণে শক্তি না হ'লে এক- 
জোড়া পজিট্রন--ইলেক্ট্রনের উৎপত্তি সম্ভব নয়। কোথা পাওয়া 
যাবে ওঁ শক্তি? দেখা গেল থোরিয়াম 0" হতে নির্গত গাম! রশ্মির 


শক্তি ২৬ লক্ষ ইলেক্ট্রন ভোণ্ট। ২৬ লক্ষ ইলেক্ট্রন cord শক্তির 


১০ লক্ষ afi পজিট্রন ইলেকট্রনের উৎপত্তিতে ব্যয় হয়, তবে বাকী 
১৬ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি এই পজিট্রন ও ইলেকট্রনের মধ্যে 
বণ্টন হবে। পরীক্ষায় দেখা গেল। ' 

পদার্থ বদি শক্তির অভিব্যক্তি. হয়, তবে বিশ্বের মূল হিসাবে 
ইলেকট্রন প্রভৃতিকে আর ধরা কেন, কেবল শক্তিই বিশ্বের মূল 
উপাদান বলা চলে। অবশ্য এর উপর যোগ ক'রতে হয় তড়িৎ | এই 
ব্ৰহ্মাণ্ড যতই বিরাট হ’ক যতই কল্পনাতীত হ’ক এর মূলে রয়েছে 
মাত্র দুটি কথা শক্তি ও তড়িৎ। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা 
মাত্র, কিন্তু শক্তির হ্থাসও নেই বৃদ্ধিও নেই। শক্তি অবিনশ্বর আর 
তড়িৎও অবিনশ্বর এই হল উপস্থিত নববিজ্ঞানিদের স্থির সিদ্ধান্ত. ৷ - 
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বেদান্ত বলেন, তড়িৎ অন্য কিছু বস্তু নয় ওটাও 2 আদিভূত 
‘ও Matier-এর রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। এ একই শক্তি 
জগতে বর্তমান | 
তোমার পণ্ডিতদের সবই ভাল কিন্তু এ ব্যক্তিত্বই পূর্ণত্ব প্রকাশে 
তাদের বাধা হ'য়ে রয়েছে । তোমায় ত? আগে দেখিয়েছি ব্যক্তিত্ব 
একমাত্র আত্মায় থাকা সম্ভব, যখন তোমার পণ্ডিতর! আত্মাই স্বীকার 
করেন না, তখন ও পাপত চুকেই গেছে । আর যদি বল তারা 
সংস্কার ছাড়তে পারছেন না, ওটা কিন্তু ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ ওর 
সংস্পর্শ ত্যাগ ক'রতেই হবে, তখনই তাঁরা আর জীব থাকবেন al 
শিবে পরিণত হবেন। সংস্কারবদ্ধ জীব, সংস্কার যুক্ত শিব, অর্থাৎ 
Stal সত্যে পরিণত হবেন। বহু সাধনা ক'রে যে সত্যকে পরীক্ষালন্ধ' 
জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি ক'রেছেন, «“একংত্রন্ম RAR নাস্তি” এই 
সত্যকে প্রচার করবে কে? তেওয়ারী, পাণ্ডে ন! ay, শ্যাম, এই 
মহান্‌ সত্যকে তোমার পণ্ডিতদেরই প্রচার করতে হবে। সত্যকে 
প্রচার করাই মহত্বের পরিচয় | 
বেদান্তের চিন্তাধারার সঙ্গে তোমার পণ্ডিতদের চিন্তাধারার 
পার্থক্য কোথায়? হয়ত Sima বুঝতে একটু কষ্ট হ'চ্ছে। বেদান্ত 
রলেছেন এক চৈতন্য শক্তিই জগতে বর্তমান তা ছাড়! আর কিছুই 
নাই, আর তোমার পণ্ডিতরাও ঠিক এ একই কথাই বলেছেন | 
BS এখানে একটি প্রশ্ন আসছে, আদ্দিভূত ও matter হ'তে 
জগৎ যদি উৎপত্তি হ'য়ে থাকে, তা হ'লে জগতের মধ্যে যা কিছু 
থাকবে জ্ঞান, চৈতন্য ইত্যাদি সবই আদিভূতের এবং matter এর 
রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে চৈতন্য হ'তে জড়ের 
উৎপত্তি একথা কি ক'রে বলা যায়। 
আমার দেশে উনরিংশ শতাব্দীর, ভারত আত্ম, সর্বত্যাী, 
মহাত্মা, পরম বৈজ্ঞানিক ভগবান্‌ বিবেকানন্দ বলেছেন, “আমরা 
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সাধারণতঃ দেখতে পাই লোকে এই আদিভূত শব্দটির অতি অদ্ভূত 
ইংরেজী করিয়া থাকেন (ক্ষিতি অব তেজ মরুৎব্যোম্‌ ) STATA: 
অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকদের ও তাদের -টিকাকারকগণের' 
সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদের এতদূর বিদ্যা নেই যে, 
আপনা আপনি এ শব্দের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। যদি তাঁহার। 
ভাম্তকারকগণের ভাষ্য আলোচন! ক’রতেন তবে তারা দেখতে 
পেতেন চৈতন্যকেই আদিভূত ব+লে'তার! লক্ষ্য করেছেন।” বিজ্ঞানঞ্রী 
বিবেকানন্দ তোমার দেশেরই উপর দাড়িয়ে এই উপরোক্ত কথা ঘোষণা 
করেছিলেন, fee এ কথার প্রতিবাদ তোমার দেশের পণ্ডিতরা ক’রতে. 
সাহস পান নি, উপরস্ত অম্রানবনেতে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। 

হায় ভগবান্‌ কে কার কথা শোনে, তোমার পণ্ডিতর! কথাটি' 
বুঝলেন, তোমার মতবাদ ( আধুনিক বিজ্ঞান) যার মধ্যে প্রবেশ 
ক'রেছে, সেই তোমার পণ্ডিতদের কথায় উঠছে, Vam, তার আর 
নিজন্ব কোন চিন্তাধার৷ থাকে না, বিচারের আর শক্তিও থাকে a 
তোমার দেশের অন্যান্য পণ্ডিতদের বুলি তার নিজন্ব সম্পদ হ'য়ে 
দ্বাড়ায়। তাই আমার দেশের এক আধুনিক বিজ্ঞানি পণ্ডিত লিখেছেন: 
“কনাদের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ, যেমন উপনিষৎকারকগণ মনে 
ক’রতেন ক্ষিতি অব তেজ মরুৎব্যোম-_-রূপ পাঁচটি মৌলিক উপাদান 
পদার্থের ব| ভূতের সংযোগে এই দৃশ্যমান্‌ জগতের কৃষ্টি হয়েছে” | 

. এই জন্য আগে vate হিন্দুর আদিভূত সকল বস্তুর মূল: 

উপাদান আর প্রাম্চাত্যের matter চির দিনই ইন্দ্রিয় cig জ্ঞানের 
বাইরে থাকবে। : 

সেই জন্য বেদান্ত ব'লেছেন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্‌ জগতের বাইরে Ate: 
তবেই পাবে আদি ভূত ও £০%য়ের সন্ধান। 

জগতে সব বস্তই আপেক্ষিক একটির উপর আর একটি নির্ভর' 
ক'রছে, ভাল না থাকলেখারাপের ধারণ! আসে না, উত্তম না থাকলে 
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'অধমের ধারণা আসে না, LA না থাকলে স্ুলের ধারণাও আসে A | 
সেই রকম নিরপেক্ষ কোন বস্তু না থাকলে আপেক্ষিক কোন বস্তুর 
ধারণাও কর! যায় না, সাধারণ, দার্শনিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
wine সবই যৌগিক, এর বিস্তৃত আলোচনা পরে করবো এখন 
এইটুকু জেনে রাখ সবই যৌগিক জ্ঞান। 

যৌগিক অর্থে ছুটি পদার্থ অর্থাৎ স্থূল, যৌগিক জ্ঞানও স্থুল, 
“ga বস্তুর দ্বারা স্থুল বস্তুকে জানা যায়, LH বস্তুর দ্বারা Laces 
জানা যায়। পরমাণুকে ওজন Pars হ'লে স্থুল মাপ যন্ত্রে 


দ্বারা করা যায় না, তার জন্য চাই অভি সূক্ষ্ম মাপ যন্ত্র । পণ্ডিত 


এস্টনের উদ্ভাবিত অতি wy ভরলিপি যন্ত্রের (Mass Spectrograph) 
সহোষ্যে পরমাণুকে ওজন করা হয় | 
আগে বলেছি we ছাড়া স্ুলের অস্তিত্ব চিন্তা করাও যায় না। 
সাধারণ, দার্শনিক, ও নব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সবই যৌগিক অর্থাৎ ছুটি 
বস্তু মিলনের ফলেই এই যৌগিক জ্ঞানের উদয় হয়, এবং এই যৌগিক 
জ্ঞানের ছারা সব আপেক্ষিক বস্তুকে জানা যায়। উপরোক্ত তিনটি 
জ্ঞান যদি যৌগিক হয় অর্থাৎ স্থল হয়, তা হলে অতি rq অর্থাৎ 
অযৌগিক জ্ঞান নিশ্চয়ই আর একটি থাকবে। আর যদি বল 
অযৌগ্রিক কোন জ্ঞান হয় না, তাহলে এ কথাও মানতে হবে স্থুল 
জ্ঞান (যৌগিক ) ব'লে কোন জ্ঞান থাকাও সম্ভব নয়। এটি একটি 
ন্যায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ অসম্ভব প্রতিজ্ঞা | 

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে অযৌগিক জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ 
নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা নিরপেক্ষ বস্তুকে জানা সম্ভব অন্য আর 
, “কোন উপায়ে নয়। আর এই নিরপেক্ষ জ্ঞানকেই হিন্দু দার্শনিকরা 
“বিজ্ঞান” বলেন, বিজ্ঞান শব্দটি কর্তা বিশেষণ নয়, কোন বস্তুর 
‘গুণ প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞান শব্দ ব্যবহার করা যায় না, কারণ 
এই মহান্‌ শব্দটি নিজেই গুণময়। ব্রহ্ম শব্দটি আজও পৰ্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট 
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হয় নি এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন মনুস্তজাতি শত 
সহত্র চেষ্টা করেও ব্রন্মের ভাব ভাঁষ দিয়ে প্রকাশ করতে পারবে 
all ইংরেজী শব্দ Energyge ঠিক এই ভাব, আর ব্রন্মের ভাব 
নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বার! (বিজ্ঞান ) ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে 
অনুভূতিতে আসা! সম্ভব aa | নিরপেক্ষ জ্ঞান ( বিজ্ঞান ) আর ইংরেজী 
(energy) ও ব্রহ্ম এই তিনটির ভাবই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 

হিন্দু দার্শনিকদের চরম ও পরম সত্য আবিষ্কার বেদান্তের 
শেষ সিদ্ধান্ত মহান্‌ “তত্বমসি” শব্দটি, এটিও এ নিরপেক্ষ 


জ্ঞান (বিজ্ঞান) ছাড়া অনুভূতিতে আস! অসম্ভব । মুখে বলা খুব 


সহজ আর সচরাচর প্রত্যেক মানুষই বলে, তুমি মানুষ আর 
আমিও মানুষ তোঁমার আর আমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়। 
কিন্তু যখনই কোন স্বার্থের we আসে তখনই তুমি আর আমি 
এক থাকে A দুইজন দুইজনের শক্ত হয়ে eta নিরপেক্ষ 


‘জ্ঞান ( বিজ্ঞান) ছাড়া, তুমি আর আমি এক aged করা অর্থাৎ 


জ্ঞানের সর্বোচ্চস্তরে পৌছান অসম্ভব । হিন্দুরা এই “তত্বমসি” শব্দ 
আবিষ্কার ক'রে পৃথিবীর সকল মানব ধর্মের উপরে গুরুর আনে 
প্রতিষ্ঠিত, আর মানব সমাজ যতদিন থাকবে পৃথিবীর কোন জাতিই 
হিন্দুদের এই সর্বোচ? আসন থেকে এক তিলও নামাতে পারবেন না | 
কারণ নিরপেক্ষ জ্ঞান (বিজ্ঞান ) এর পর আর যাওয়া বায় A | 

এই বিজ্ঞান শব্দটির জন্য হিন্দুদের এত গৌরব। হিন্দুদের. 
নিরপেক্ষ জ্ঞানের (বিজ্ঞান) আবিষ্কার চরম ও পরম বিস্ময়কর 
আবিষ্ধার, এটি * কলম্বাসের আমেরিক! fecal নব বিজ্ঞানিদের এট্যম্‌, 


E aS Site  — —— 
* মাধিণ ভৌগোলিক সংস্থার সহ-সভাপতি ভিলিয়ামূর স্টেফনসন্‌ বলেছেন, 


কলস্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এশিয়াবাসীরা 
আমেরিকার উপকূলে এসেছিল এবং এশিয়াবাসী আদিম মানবের দল, 
আমেরিকায় নৃতন শোনিতধারা ও সভ্যতা বহন করে এনেছিল। 
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রকেটের মত আবিষ্কার নয়। তারও বহু উর্দ্ধে নব বিজ্ঞানিদের কাছে 
আজও য! চরম বিস্ময়ের ae "আমি কে”, কোথা হতে এলুম, মৃত্যুই 
fe শেষ পরিণাম। এই তিন অজ্ঞাত প্রশ্নের সমাধান বিজ্ঞান, 
করেছে। 3 
হা হতোন্সি হে বিজ্ঞান দেখ তোমার আজ কি অবস্থা ধুলায় পড়ে 
গড়াগড়ি the’ | জাতি আজ আদর্শচ্যুত তার আঙ্গ নিজের কোন 
FG নেই, ভাষ! নেই, সভ্যতা নেই, সংস্কৃতি নেই, সব ভূলে CNTR | 
 প্রাশ্চাত্যের প্রভুরা Vere আমরাই তোমাদের গুরু যে বিজ্ঞানের 
"এত গৌরব কর, তা আমর! তোমাদের দিয়েছি__দেখছ না তোমাদের - 
বইয়ে লেখা আছে “গ্লেচ্ছা বৈ যবনাস্তেষু এৰা বিদ্যা প্রতিষ্টি তা” | 
কিন্ত তার পরে যা আছে “গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত, কিমর্থং AKE 
ব্রজেৎ” Si আজ আর জাতি কিরে দেখছে না। 
হে আদর্শ a জাতি পরের কথায় বিশ্বাস না ক'রে দয়া ক'রে 
একবার ফিরে দেখ, তা হ’লেই দেখতে পাবে হিন্দু খবিদের মনের 
প্রদারত! ৷ প্রাম্চাত্য বেশভূষা আজ ভারতীয় বেশতৃষা, কোর্ট, পেন্ট, 
টাই (বিলাকারণে ) না পরলে বেন ভদ্র লোক ব’লে পরিচয় 
দেওয়া যায় না। প্রাশ্চাত্য সভ্যতা আজ ভারতীয় সভ্যতা, 
সহধমিণীকে :মোটর বাইকের পেছনে বিয়ে নিয়ে ai চ'ললে, 
প্রকান্য রাস্তায় হাত ধরাধরি. করে ন! চ'ললে, সহধর্মিণীকে aq 
উলঙ্জিনী অবস্থায় রাস্তায় বার না৷ করলে, যেন ভদ্র লোক ব'লে 
পরিচয় দেওয়া যায় না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, প্রাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র 
" ছাড়া, প্রশ্চাত্য ga ছাড়া, প্রাশ্চাত্য নৃত্যের ভঙ্গি ( হুল! হুল! ) 
নাচ ছাড়া যেন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই হ'তে পারে All 
প্রাম্চাত্যের cpa বলছেন বল পৌর বিজ্ঞান, যৌন বিজ্ঞান আরও 
ব'লছেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু করা সম্ভব সবের সঙ্গে 
বিজ্ঞানকে জুড়ে দাও । ভারতীয়রাও তাই তাঁদের নুরে সুর মিলিয়ে 
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এক্যতান বাদনের মত বলছেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে খেতে হবে, শুতে 
হবে, দেখতে হবে, রাধতে হবে মোটকথা সব কাজই এ বৈজ্ঞানিক, 
উপায়ে ক'রতে হবে। 3 

এর চেয়ে জাতির আর fe দুর্ভাগ্য হ'তে পারে। যে মহান 
শব্দটিকে কেবল মাত্র সম্বল ক'রে কপরদকহীন ভারত গৌরব, 
পরমবিজ্ঞানী, মহত্ম! বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে গিয়ে বিজ্ঞান শব্দের 
মহিম! প্রচার ক'রে, বিনাযুদ্ধে পৃথিবীর সকল জাতির জ্ঞানকে . 
পরাজিত করে ভারতীয় জ্ঞানকে acto, ণিখর স্থানে স্থাপন : 
ক'রলেন। যে শব্দটির দয়ায় আজ হিন্দুজাতি পৃথিবীর সকল জাতির: 


উপরে গুরুর আসনে BARS | 


হে ভারতবাসী তোমাদের ক’হিন্ুর আজ হারাতে চলেছ, ওঠ, 
জাগ, AR বঙ্ষিমচন্দ্র যেমন দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলেন পাশ্চাত্য জাতির 
উদ্দেশ্যে: শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র লিখে, পাঞ্জাব কেশরী লালা লঙ্গপত ও 


. ‘দেশপ্রেমিক গ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী যেমন দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলেন 


প্রাশ্চাত্য জাতির উদ্দেশ্যে কাদার ইন্ডিয়া ( Father India ) লিখে। 
'ভোমরাও তেমনি প্রাশ্চাত্য জাতির উদ্দেশ্যে ৪° কোটি কণ্ঠে বজনিনাদে 
ঘোষণা কর যে শব্দের মর্ম জাননা তা আর বাহাঁছুরি ক'রে ভারতীয় 


জনসমাজের কাছে প্রচার ক'রে হাস্তাম্পদ হবার চেষ্টাও ক'র না | 


অনুকরণ করে. কেউ কখনও চরম সাফল্য লাভ করতে পারে নী। 
আর তা হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ অপরের. উন্নতির উপর নিজের: 
উন্নতি নির্ভর করে। অন্ুকরণের পথ মৃত্যুর পথ, অনুকরণকারীকে 
কেউ উচ্চাসন দেয় না বরং তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ করে বলে' বেশ 


অনুকরণে “পটু” ত’। এ “পটু” শব্দ ভদ্রতার মুখোসপর! 


“জুয়াচ্চোর” শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয় । নিজেদের স্বকীয় সত্বাকেই 
পরিক্ষুট করাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রকৃতির মধ্যে ছুই শক্তি একটি 
ৈশিক আর একটি মানসিক। প্রকৃতি কোন জাতিকে দিয়েছে 
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পৈশিক শক্তি আর কোন জাতিকে দিয়েছে মানসিক শক্তি ॥ 
পৈশিক শক্তি কোন শক্তিই নয়, কারণ এর স্থায়িত্ব খুব অল্প আর 
মানসিক শক্তির ক্ষয় নেই। পৈশিক শক্তির দ্বার! ছ-চারজনকে 
মারা যায়, বড়জোর কিছু সময়ের জন্য দু একট! দেশ দখল ক'রে 
রাখা যায় । আর মানসিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীর জনসমাজের' 
মনকে জয় করা যায়। | 
পৃথিবীতে হিন্দু ছাড়া সব জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ পৃথিবীর জন- 

সমাজকে ভাইরূপে দেখা । আর হিন্দুজাতির আদর্শ নিজেদেরকে 
পৃথিবীর জনসমাজের সঙ্গে অভিন্য 'দেখা। ভাই যতই আপনার 
হোক তবুও পৃথক সত্বা, দুজনে ভিন্ন, প্রতিযোগিতা, প্রতিত্বন্বিতা ও 
বিরোধিতার ভাব একটু ন! একটু থাকবেই। কারণ নিজের চেয়ে 
অপরকে কেউ কখনও বেনী ভালবাসতে পারে All 

ভাই ভাই সত্বা যে জাতির মূল আদর্শ সেই দেশ থেকেই আবার 
সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করা হ’চ্ছে। আর পৃথিবীর তিন. ভাগ 
জনসমাজ তাই লাভ করবার জন্য আজ উদ্গ্রীব। বিকল্প জ্ঞানীদের 
বুদ্ধি লোকপ্ৰিয় হয়, কোন নুতন মতবাদ গ্রহণ করার পূর্বে 
মানব সমাজের কর্তব্য স্থির সিদ্ধান্তে আস! অর্থাৎ এই মতবাদ 
কতদূর সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা যায় কিন! । 
এখন দেখা যাক, ভাই ভাই মূল আদর্শ বজায় রেখে এই সাম্যবাদ 
কতদূর প্রসার লাভ ক’রতে পারে। 

প্রতিযোগিতা, বিরোধিতা, প্রতিদ্বন্িত এই তিনটির সম্পূর্ণ 
সামনজন্তের নামই সাম্য । অর্থাৎ জাম্যবাদে এই তিনটির কোন 
একটি থাকলে আর সাম্যবাদ নামে তাকে আর আখ্যা: দেওয়া 
যায় al উপস্থিত সাম্যবাদের উৎপত্তির মূল ভিত্তি, ভাই ভাই 
আঁদর্শ হ'তে, আর ভাই ভাই অর্থে পৃথক -সত্বাকেই বুঝাঁয়। 
প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দিতা ও বিরোধিতার ভাব এর মধ্যে কিছু ন! 
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কিছু থাকবেই, তাহলে দেখা যাচ্ছে এই উপস্থিত সাম্যবাদ 
আংশিক সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও 
সুদূর পরাহত-_কারণ মনে সাম্য ভাব না এলে কার্যে কি করে 
প্রকাশ হওয়া সম্ভব। : 

প্রতিযোগিত|, বিরোধিতা প্রতিঘন্দিতা এই তিনটির উৎপত্তি 
কোথা হতে ? অহং ভাব হ'তে। অহং ভাবটি কি? কামনা, 
লোভ, ক্রোধ, এই তিনটি পৈশাচিক ভাবের কোন একটিরও স্থান 
সাম্যভাবে নেই। এই তিনটি যদি মানুষের মধ্যে না থাকে 
তবে মানুষ কি অন্তঃসারশুন্ত মনে পরিণত হবে? না, তা কখনই 
নয়। তখন একটি মাত্র মানুষের ভাব থাকবে দেব ভাব। দেব ভাব 
কি? নিঃস্বার্থ ভালবাসা, ভিন্ন সত্বা মূল আদর্শ হ'তে এই নিঃস্বার্থ 
ভালবাসা, কখনই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়। অভিন্ন aw মূল 
আদর্শ হ'তে এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই কেবল উৎপত্তি হওয়া সম্ভব । 
অভিন্ন সত্বা কি? 

বেদান্ত বলেন, “Ata সর্বভৃতাত্বা” যখন তোমরা বল আমার 
দেশ তখন এর মানে কি বুঝায়, এর মানে এই বুঝায় যা কিছু 
এদেশের মধ্যে আছে সবই তোমার, ভাল, খারাপ, সবই তোমার t 
তাই বেদান্ত বলেছেন তখন কাকে তুমি খারাপ ভাববে, কাকে তুমি 
ভাল ব’লবে, কেই বা তোমার পর, আর কেই A তোমার আপনার, 
সবই তুমি, তোমাতেই যে সব। এই হ’ল সাম্যবাদের মুল তত্ব। 

উপস্থিত যারা এই পৃথিবীতে সাম্যবাদের প্রচারক Stal কিন্তু 
এ তত্বের কিছুই বোঝেন না। অন্ধ কখনই কাহাকেও পথ দেখাতে 
পারে না। যারা অজান্তে বেদান্তের এই মহান্‌ বাণী “তত্বমসি” 
জীবনে ধারণ করবার ow দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করেছেন তারাই আবার ' 
বলছেন ঈশ্বর feta আমরা মানি না। এই শিক্ষিত যুগে এর চেয়ে 


- হাস্তদ্দীপক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? : 
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হে ভারতবামী এই মহান জাম্যবাদের তোমরাই কেবল 
অধিকারী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি নয়। নিজেরা মনে প্রাণে 
ব্বাধীন হও, দেশের সীমান! স্বাধীন হওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়, 
দেশ ব'লতে তোমাদেরকেই বুঝায়, দেশ কোন বস্তু নয়, নিজেদেরকে . 
কামনা বাসন! হ'তে মুক্ত করার নামই স্বাধীনতা, ওঠ, জাগ, 
নিজেরা স্বাধীন হও, অপরকে স্বাধীনতার মর্ম বুঝায়, নিজেরা মুক্ত 
হও অপরকে দাও মুক্তির. আস্বাদন। পৃথিবীর একপ্রান্ত হ'তে 
'অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচার কর সাম্যের মহান্‌ AA 1 

সকলকে বল, ভাই ভাই সাম্যের প্রকৃত ভাব নয়, সাম্যের মূল 
তত্ব আমিই তুমি, তুমিই আমি,_কার কাছে তুমি বড় হবে, কার 
সঙ্গে যুদ্ধ করবে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একই WH গ্রথিত-কর। 
দেশবন্ধু, নেতাজী, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দের স্বপ্ন সফল ক'রেছ আর 
(তোমাদের গুরুর গুরু, facts ex, ভগবান বিবেকানন্দের AA এখনও 
(তোমরা সফল করতে পার নি, Sta BA ভারত আবার জাগবে, 
জড়ের শক্তিতে নয় চৈতন্তের শক্তিতে। ৪০, কোটী ভারতবাসীকে 
[তিনি ঈশ্বররূপে দেখতে চাঁন, এই মহত ব্রত গ্রহণ কর, পৃথিবীর এই 
মহান্‌ যজ্ঞে নিজেদেরকে আত্মাহুতি দাও তবেইত* তোমর৷ মাথা 
উচু করে পৃথিবীর সকল জাতির কাছে সিংহনাদে বলতে পাঁরবে 
যুগবরিষ্ট, অবতার শ্রেষ্ঠ CH ও জগতাচার্ধ্য শ্রীবিবেকানন্দের 
পুত্ৰ আমরা | 

দর্শন_তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আগে তোমায় বলেছি 


নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই নিরপেক্ষ বস্তুকে জান! বায়, এখন প্রশ্থ 


এই নিরপেক্ষ জ্ঞানে পৌছান সম্ভব কিনা? মানবের মনরাজ্যে আর 
পরমাণুরাজ্যে কোন পার্থক্য নেই, দুইয়ের গতি একই দিকে, 
হুইয়েরই লক্ষ্য এক। ইলেক্ট্রন, প্রোটন অণুপরমাণুর উপাদান এরা 
প্রতিমুহূর্তেই বিশৃঙ্ঘলার পথে এগিয়ে চলেছে শৃঙ্খলার রাজ্য হ'তে | 
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এরা কোন বাঁধন মেনে চল! পছন্দ করে না, প্রত্যেকে চায় 
মুক্তি ও স্বাধীনতা । এই এদের ধর্ম বা স্বভাব। কোন নিয়মের 
শিকলে এদের বাঁধতে হ’লে চাই বিপরীত শক্তির শাসন | অথু- 
পরমাণুর জগতে এই শাসনের শক্তি যৌগায় বিপরীত ধর্মী বিদ্যুতের 
আকর্ষণ। মানুষও চায় পরাধীনতার শৃঙ্খল কেটে বাঁধন ছিড়ে হতে 
চায় মুক্ত ও স্থাধীন। মানুষের এই প্রকৃতিকে ঠেকিয়ে রাখে পরমাণুর 
মত বিপরীত ধর্মী বিদ্যুতের আকর্ষণ নয়, মায়ারগী রাক্ষসীর আকর্ষণ। 

বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থে মায়! শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
এইটিই মায়া শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তখন মায়াবাদতত্বের 
অভুদ্যয় হয় নি। বেদে দেখ! যায় “ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহু রপ 
ধরেছিলেন।” এখানে মায়া শব্দ ইন্দ্রজাল বা ভেল্‌কি ( Magic) 
অর্থে ব্যবহার হ'য়েছে। তারপর মায়া শব্দ কিছু দিনের জন্য লুপ্ত 
হ'য়ে যায়। 

তারপর দেখ! যায় প্রশ্ন হচ্ছে “আমর! জগতের গুপ্ত রহন্ত 
জানতে পারি না কেন? এই প্রশ্নের এই রকম ITA উত্তর 
পাওয়। যায়_“আমরা বাজে কথা বলি, ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্ত ও বাসনায় 
আবদ্ধ ব'লে এই সত্যকে নীহারাবৃত wea রেখেছি। এখানেও 
কিন্তু atte অদৌ ব্যবহার হয় নি। 

এরও অনেক পরে উপনিষদে মায়া শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা 
যায়। মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর ব'লে জানবে: 
o আচাৰ্য শঙ্করের আগে দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মায়! শব্দ ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থে ব্যবহার ক'রেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা মায়াবাদ a 
মায়া শব্দের উপর কিছু রং ফলিয়েছিলেন। বৌদ্ধদের হাতে মায়াবাদ 
অনেকটা! বিজ্ঞান বাদে * (idealism ) পরিণত হয়েছিল, উপস্থিত 


* আমাদের Baer গ্রাহ সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতি 
মাত্র। উহাদের বাস্তব সত্বা নাই, এই মৃতকে বিজ্ঞানবাদ বা idealism বলে | 


৬ এ ve. 
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সাধরণতঃ মায়া শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার দেখা যাঁয়। হিন্দুরা 
যখন “জগৎ মায়াময় বলেন” সাধারণ মানুষের মনের ভাব দেখা' 
যায় যে “জগৎ কল্পনা মাত্র”! বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপুষ্টাকৃতি 
-বিজ্ঞাবাদ, বাস্তববাদ * ( realism ) বা কোনরূপ মতবাদ TA l 
আমরা f এবং সর্বত্র কি cep ক’রছি, এই সম্বন্ধে প্রকৃত 
ঘটনার এটাই সহজ বর্ণনা মাত্র। মায়াবাদরূপ এক স্তম্ভের উপর 
বেদান্ত স্থাপিত। তাই বেদান্ত বলেন, মায়া কোন মতবাদ নয়, 
জগতের গতি বর্ণনার নামই মায়া | 
সুখবাদার! বলেন ছুঃখের কথ! শুনিও না, বল সবই মঙ্গল, দেখ 
কেমন আমার বাড়ী, গাড়ী, শীতের ভয় নেই, ' গরমেরও ভয় নেই, 
দুঃখ নেই, কিছুরই অভাব নেই। . অন্যদিকে না খেয়ে শীতে কত 
লোক মরছে। যার] জীবনে কষ্ট ভোগ করছে তারা সবই ভাল একথা 
শুনবে কেন? তারা বলছে সকলকে ভয় দেখাও আমরা যখন 
কীদছি, অপরে কেন তখন হাসবে। আমাদের সঙ্গে সকলেই কীছক, 
দুঃখ ভোগ করুক'তবেই আমর! শান্তি পাঁব।-_একেই বলে মায়! | 
IS দিকে সকল বস্তরই - গতি। সমগ্র সংসার মৃত্যুর মুখে 
যাচ্ছে। সকলেই মরছে, বৃথাই উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপুর্ণ কার্য- 
- কলাপ, বিলাসিতা, IG, সমাজ সংস্কার, মৃত্যুই সকলের এক গতি, 
এটাই সুনিশ্চিত । সহর হ’চ্ছে যাচ্ছে, Atay উঠছে পড়ছে, 
এইরকম অনাদিকাল. চলছে। মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য । মৃত্যু 
জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, Sicha লক্ষ্যও শক্তিরও লক্ষ্য | 
সাধু ও পাগী মরছে, রাজা ও ভিখারী মরছে, সকলেই মরবে তবুও 
জীবনের প্রতি এত মায়া কেন, কেন এ জীবনের উপর মায়! হয়, কেন. 
এট] ছাঁড়া যায় না, এটা কেউই জানে না । -_-একেই বলে মায়া। 
* জগৎ কেবল আমাদের অনুভূতি মাত্র নয়, উহার বাস্তব সত্বা আছে 
এই মতকে বাস্তববাদ বা! realism 37 | 
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মা ছেলেকে যত্নে লালন পালন করলেন, ছেলে বড় হ’ল, হয়ত 
তার চরিত্র খারাপ হ'ল, মাকে কুৎসিত ভাষ! ব'লল, এমন কি 
বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়, মা. তখনও ছেলের উপর আকৃষ্ট । : 
TAA যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়, এই প্রবাদ বাক্যের উপর 
মা তখন আশ্রয় নেয়। বেদান্ত বলছেন, মা কিন্তু জানে না, এ 
স্নেহ নয়, এক আজান! শক্তি তার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার ক'রে আছে, 
মা যতই চেষ্টা করুক এ বন্ধন তার দ্বারা ছেঁড়া সম্ভব নয় একেই 


‘বলে মায়া। 


পৃথিবীর সকল প্রাণী মরছে যার! বেঁচে আছে তার! ভাবছে 
আমরা NAI না ।-_-একেই বলে মায়া | 
ভারতীয়রা ভারতের পশ্চিমী দেশের লোককে বলে ওরা খুব 


ধামিক কারণ ওরা অর্থবান, খুব দান ধ্যান করে, অপরের রক্ত শোষণ 


করলে তবে আর এক জনের মেদ বৃদ্ধি হয়। যাদের রক্ত শোষণ 
ক'রে ওরা অর্থবান, তারাই আবার ওদের বলছে ওর! খুব afie i 
-_একেই বলে ATA | 

উদ্ভিদ পশুর খাদ্য । মানুষের খাদ্য পশু আবার মানুষই মানুষের 
লক্ষ্য ।__একেই বলে মায়া | 

যেখানে মঙ্গল সেখানেই অমঙ্গল, যেখানে জীবন সেখানেই মৃত্যু . 
ছায়ার মত অন্ুসরণ ক'রছে, যে আজ হাসছে কাল আবার তাকেই 
কাঁদতে হবে, সুখের শক্তি যেখানে থাকে, দুঃখের শক্তিও সেখানে 
লুকিয়ে থাকে | 

সুখ বলতে কি বুঝা যায়? ছুঃখরূপ অভাব প্রতিযুহুর্তে যা 
আসছে আর সেই অভাবকে মেটাবার নামই সুখ। দুঃখ ছাড়া 
সুখের অস্তিত্ব নেই ; এটা বুঝাও যায় না-_.একেই বলে মায় ॥ . 

সেইজন্য বেদান্ত বলেন, মায়! সংসার রহস্তের ব্যাখ্যার জন্য, 
মতবাদ নয়। বেদান্তের মত মঙ্গল অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখ এর! 
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মোটেই আলাদা নয়। একটির সঙ্গে আর একটি সব সময় রয়েছে, 
সংসারে এমন জিনিষ নেই যেটা সম্পূর্ণ মঙ্গল ব! সম্পূর্ণ অমঙ্গল। 
একই জিনিষ, একজনকে সুখী ক'রছে আবার সেই জিনিযই অপরের 
দুঃখের কারণ! যে জল তৃষ্ণার্তের প্রাণ রক্ষা ক’রছে, সেই জলই 
আবার অপরের মৃত্যুর কারণ। বে স্নায়ুর ছারা মনে সুখ AST 
হয়, সেই স্নায়ুর BAS মনে আবার দুঃখ অনুভব হয়। . 
বেদান্ত বলেন সুখ ও দুঃখ ভাল ও মন্দ ছুটির সমান দাম। 
কারণ এর! সব সময় একসঙ্গে রয়েছে | 
পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদীদের মতে ( Spencer’s Agnosticism ) এই 
রহস্তের মীমাংসা নেই। Stal বলেন জীবন রক্ষায় বত্ববান হওয়া 
উচিত | 
ধীহারা বলেন সংসারকে যেমন দেখছ তেমনই গ্রহণ কর, 
যতদুর সুখে থাকতে পার, থাক; দুঃখ কষ্ট এলেও তাতেই সন্তুষ্ট 
থাক। আঘাত পেয়ে বল-_ওট! আঘাত নয় পুষ্পবৃষ্টি, ক্ৰীতদাসের 
মত চলেও বল- আমি মুক্ত; স্বাধীন, অপরের.কাছে এবং নিজের 
কাছে ক্রমাগত মিথ্যা বল-__কারণ সংসারে থাকবার এবং জীবন 
ধারণ করবার এই একমাত্র উপায়। সংসারী লোককে বাধ্য 
VA এইরকম ভাবে চলতে হয়-আর এটাকেই পাক! সংসারী 
জ্ঞান বলে। 
আর-এই বিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত সাধারণ ভাবে দেখা 
যায়; আগে এত সাধারণ ভাবে দেখা যায় নি। তাঁর কারণ__ . 
লোকে এখন যেমন তীব্র আঘাত পায়, কোন কালে এত তীব্র 
আঘাত পাইনি। প্রতিঘবন্দিতাও কখন এত অধিক ছিল al; মানুষ 
উপস্থিত তার অপর ভাইয়ের উপর যত নিষ্ঠুর, আগে তা ছিল A | 
সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন, এট! বিজ্ঞানের যুগ-_ প্রগতির যুগ, 
£ধর্ম, দর্শন এ সব বাজে জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামিও না। জগতে বান 
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কর, এই জগৎ ঘোর aosi বটে কিন্তু যতদূর পার এর সদ্যবহাঁর 
করে নাও | 

সাদা কথায় এর অর্থ__ভগ্ভাবে দিবারাত্র প্রতারণাপূর্ণ জীবন 
যাপন কর, তালির উপর তালি ate, শেষে আদত জিনিবটি যেন নষ্ট 
হ'য়ে যায়, আর তুমি কেবল একটি তালির উপর তালি হয়ে যাঁও। ' 


" একেই বলে সাংসারিক জীবন। 


অজ্ঞেয়বাদীরা জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শকে বাদ a তার 
বাকীটাই গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানের অগোচর সর্বোচ্চ আদর্শকে 
জেনে অন্বেষণের পথ পরিত্যাগ করেছেন। 

অপর দিকে বেদান্ত বলেছেন, তুমি তোমার জীবন ব*লতে কি 
বোঝ ? তোমার জীবন ব’লতে কি তুমি কেবল তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা আবদ্ধ জীবনকে বোঝ? না, তা কখনও নয়। SAA 
আবদ্ধ জ্ঞান ওটা পণ্ড জাতিতেই কেবল সম্ভব, মনুষ্য জাতিতে নয়। 
মনুত্যজাতির আত্ম! সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নয়। জীবন ব'লতে 
ইন্দ্রিয় জ্ঞানের চেয়ে অনেক উপরে বুঝায় । কেবলমাত্র কি সুখ-দুঃখ 
BRST করা মনের বৃত্তি, আর চিন্তাশক্তিই কেবল মানুষের জীবনের 
প্রধান অঙ্গ হ'য়ে থাকবে? আর সেই মহান আদর্শ পূর্ণতার দিকে 
এগিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাও কি মানুষের জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। 

বেদান্ত বলেছেন, VAS তাড়াবার উপায় কি? wea দরজা 
বন্ধ Fal | সুখ AST হয় *যোগখড়ি (arithmetecial progression) 
হিসাবে | আর দুঃখ ASI হয় গুণখড়ি (geometrical progression) 


. হিসাবে, আরও বলেন প্রকৃতিকে সাহায্য করবার জন্য তোমরা 


জন্মগ্রহণ করনি, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য তোমাদের জন্ম | 


* যোগ খড়ি-_-৩16।৭৯ 
গুণ খড়ি_-৩1৬1৯২।২৪ 
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নিজেরা বন্ধনের কর্তা হ'য়েও নিজেদের . বন্দি করবার চেষ্টা ক'রছ। 
মনুয্জাতির ইতিহাস প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সাক্ষ্য 
প্রদান করে, এবং মানুষই শেষে জয়লাভ করে। প্রকৃতি বলছে 
যাও বনে গিয়ে বাস কর। মানুষ বলছে না আমি সহর তৈরী 
ক'রব। প্রকৃতি ব'লছে-_বসন্ত, ট্রাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ! দিয়ে 
তোমাদের মেরে ফেলবো | মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বলছে তোমার ' 
সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করব। 

অন্তর জগতে এসে দেখ, সেখানেও যুদ্ধ চলছে, ATA মানুষে 
আর দেবতা! মানুষে এখানেও মানুষ জয়ী । বীরের কাজ বহির প্রকৃতি 
জয়! করা নয়, অন্তর প্রকৃতি জয় করা । তোমরা সিংহত্বরূপ, পূর্ণ, 
শুদ্ধ, অনন্তন্বরূপ, জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভেতর । দুঃখ করছ 
কেন, জন্ম মৃত্যু, রোগ, দুঃখ কিছুই নেই, যাকে বাইরে বলে ভাবছ 
তোমরা নিজেরাই সেই । তিনি প্রকৃত পক্ষে তোমাদের অস্তরেই 
রয়েছেন, তোমর! নিজেদের বদ্ধ ভাবছ কেন, তোমরাই ফুক্তন্বরূপ | 

দর্শন_ তোমায় আগে বলেছি পরমাণুও মুক্ত হ'তে চায়। 
আধুনিক. বিজ্ঞানের ( বিংশ শতাব্দীর ) মতে বিশ্ব জগতের ছুই মূল 
উপাদান, জড় ও শক্তি একই উপাদানের রূপান্তর বিশেষ, ছুটিকেই 
তরঙ্গ বা কম্পন রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। এসব তরঙ্গ বা কম্পন 
যখন কোন স্থানে ola পাকিয়ে কোন আবর্তের স্থষ্টি করে আট্‌কে 
পরে, তখনই এদের জড় ধর্মের প্রকাশ পায়। যখন আবার খজুরেখ 
গতিতে এদের প্রবাহ চলে। তখন তাদের দেখা যায় তেজ বা 
আলোকরূপে। যে সব তরঙ্গ শ্রেণী চক্রপথে ঘুধিপাক খাচ্ছে, তারা 
সময় বিশেষে নিজেদেরকে এ ঘূর্ণিপাকের কারাগার হ'তে যুক্ত 
ক'রে সোজাপথে ছুটে পাঁলায়। একেই তোমার পণ্ডিতরা৷ জড়ের 
মৃত্যুতে শক্তি বা তেজের জন্ম কল্পনা করেন। 

এখন যদি তোমার পণ্ডিদের জিজ্ঞাস করি এই তরঙ্গগুলি 
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Z অন্তুভব করছি কিন্ত ভাষায় ঠিক 
ব্যক্ত করা বায় না। তোমায় পূর্বেই বলেছি “অবাং মানসে! 
গোচরম” এর মত তোমার পণ্ডিতরাও হয়ে পড়েছেন। অন্তু চব 
করেছেন অথচ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছেন a1 এই জ্ঞান 
তারা প্রকাশ ক'রছেন শুধুই অঙ্ক শাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নের মাধ্যমে | 
এতে জড় বা শক্তির কোন ইন্দ্রিয় ata চিত্র মনে আঁকা যায় না, 
তারা আরও বলছেন সাধারণ জ্ঞানে যাকে জড় বা শক্তি বলি তা 
হচ্ছে ইক্জিয়ের কারসাজী ও মনের ভ্রান্তি মাত্র | 

এই সব কথার দ্বারা কি বুঝায়? এই বুঝা যাচ্ছে যে জগতে 
বহু সত্বা নাই, একেরই কেবল অস্তিত্ব বিদ্যমান, আর উহা মনের 
অগোচর। মন শান্ত, শক্তি অনন্ত, অনন্তকে কখনও শান্তে আনা 
যায় না, এই হল স্থির সিদ্ধান্ত। এর উপরে হিন্দু ছাড়া আর পৃথিবীর 
কোন মন্ুস্যজাতির জ্ঞান যেতে পারেনি, সকল ধর্মেরই অন্বেষণ এখানে 
শেব হ'য়েছে। অর্থাৎ এই প্রশ্নে এসেই হয়েছে বনিকাপাঁত। 

তোমার দেশের পণ্ডিতরা এই “যবনিকা” শব্দ আসাদের সাহিত্যে 
দেখে একজন অতি সাঁহসিক লিখেছেন। যে ভারতের যাবতীয় 
বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া । 

(Paris) নগরে ধর্ম ইতিহাস নামক সভার অধিবেশন হয়, সেই 
সভায় ভারতের মহাত্মা, সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ বিবেকানন্দ দৃঢ় কে 
প্রতিবাদ করে বলেছেন। 

“অর্ধ জ্যোভিষের প্রত্যেক গ্রীক api শব্দ সংস্কৃত হইতে 
ব্যুৎপত্তি হয়, উপস্থিত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া যবনিকা ব্যুৎপত্তির 
গ্রহণে প্রাশ্চাত্ত্য পঙ্ডিতদের যে কি অধিকার আছে তাহাও বুঝি না। 
Q প্রকার কালিদাদ কৰি প্রণীত নাটকের প্যবনিকা” শব্দের উল্লেখ 
দেখিয়া যদি এ সময়ের যাবতীয় আর্য নাটকের উপর ববনাধিপত্ত 
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আপত্তি হয়, ত! হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্য নাটক গ্রীক নাটকের 
সদৃশ কিনা । যাহার! উভয় ভাষায় নাটক রচনা প্রণালী আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে এই GATED 
কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনা জগতে, বাস্তব জগতে তাহার কস্মিনকালেও 
বর্তমানত্ব নাই। সেই ale কোরস কোথায়? সে als যবনিকা 
নাট্যমঞ্চের একদিকে আর্ধনাটকে তাহার ঠিক বিপরীত। সে রচনা 
প্রণালী এক, আর্য্যনাটকের আর এক, আর্ধ্যনাটকের সদৃশ ale 
নাটকে আদৌ নাই বরং সেক্সগীয়ার প্রণীত নাটকের সহিত ভূড়ি 
ভুড়ি সৌসাদৃশ্ত আছে। অতএব এমন দিদ্ধান্তও হ'তে পারে ষে 
সেক্সপিয়ার সর্ব বিষয়ে কালিদাসের নিকট AÙ এবং সমস্ত প্রাশ্চত্য 
সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া। শেষ পণ্ডিত মেক্ষমূলারের 
আপত্তি তাহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহ! বল! যায় যে যতক্ষণ 
না ইহা প্রমাণিত হয় যে কোন হিন্দু কোন কালে গ্রীকভাষায় 
অভিজ্ঞতা, লাভ করেছিলো ততক্ষণ È ae প্রভাবের কথা৷ মুখে 
আনাঁও সম্ভব নয়”। 

তোমায় আগেই ব’লেছি হিন্দু ছাড়া সব জাতির ধর্ম ও দর্শন এ 
প্রশ্নে এসে শেষ হ’য়েছে, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই | বেদের প্রথম 
ভাগেরও শেষ হ’য়েছে এখানে, এরপর বেদান্তের উৎপত্তি এইজন্য 
অর্জনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন বেদ ত্ৰিগুণাত্মক বেদের পারে যাও। 
শায়নাচার্য বেদের প্রথম ভাগ অর্থাৎ মন্ত্র এই ভাগের ব্যাখ্যায় 
তিনি বলেছেন মন্ত্র অর্থে__অপ্রবৃত্তি প্রবর্তক অর্থাৎ যার ইচ্ছা নাই 
তাকে জোর করে ধর্মে নিয়ে যাওয়া পুজা, ক্রিয়া, কলাপ ইত্যাদি | 
আর বেদের শেষ ভাগের নাম ব্রাহ্মণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন “অজ্ঞাত- 
Caan” অর্থাৎ যাকে জানা যায় না তাকেই জানবার পথ, বেদান্ত 
এই পথ দেথিয়েছেন। 

তোমার পণ্ডিতর! বলেছেন পরমাণুদের সব সময় চেষ্টা মুক্তহবার 
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জন্ত। যখন কম্পন কোন আবর্তের স্থষ্টি করে তখনই বন্ধনে পড়ে, 
অর্থাৎ নামরূপের মধ্যে এসে পড়ে আবার কিছুদিন পরে মুক্ত হ'য়ে 
শক্তিতে পরিণত হয়। t 

মানুষের মধ্যেও ঠিক এইভাব, তাছাড়া অন্য কিছু হওয়াও, 
সম্ভব নয়। তার কারণ, তোমার পণ্ডিতরাই বলেছেন প্রকৃতি সম- 


প্ৰণালীক, অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু থাকবে সকলকেই এক 


রকম নিয়ম মেনে চলতে হবে। ৃ 

বেদান্ত বলেন, MM যখন মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে তখনই 
তাকে নামরূপ ধারণ করতে হয়, আবার যখন সে ভ্রান্ত অবস্থা ত্যাগ 
করে মুক্ত হয় তখনই সেই বদ্ধ আত্ম! শক্তিরূপে পরিণত হয়। তখন 
আর তার নাম রূপ থাকে না। বেদান্তের এই মতবাদের সঙ্গে 
সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদের কোন পার্থক্য দেখা যায় না! 

এখন তুমি বুঝছ কেন তোমায় আগে বলেছি তুমিই বেদান্তের 
প্রচারক, আর তোমার বিকাশেই হবে বেদান্তের দৃঢ় প্রমাণলদ্ধ 
প্রতিষ্ঠা | 

মানুষ যখন জ্ঞানের অতি LA স্তরে চলে যায় তখন আর মানুষ 
নিজে প্রচার ক*রতে পারেন না। কারণ মন তখন হ'য়ে যায় বৃত্তিহীন, 
মন তখন অনস্তে পর্যবশিত হয়। তাঁর লীলাতেই অন্ত লোকে তাঁর 
গুণ প্রচার করেন! ইচ্ছা শব্দের পরিবর্তে লীলা শব্দ ব্যবহার করায়, 
কিছুট। খাপ ছাড়! মনে হচ্ছে, কিন্তু কি কর! যায় উপায় নেই, ইচ্ছা! 
শব্দ প্রয়োগ ক’রলে “তার” “Scan চন্দ্রবিন্দু, উড়ে যাবে শুধু 
মুকুটহীন মাথা থাকবে। wale পদ হ'তে একেবারে দাঁস 
উপাধি গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইচ্ছা শব্দ এখানে ব্যবহার করা 
যায় না, কারণ ইচ্ছা প্রকৃতির তৃতীয় বিকার, ইচ্ছা! প্রকৃতির মধ্যে 
অনস্তে সম্ভব AA | ইচ্ছা বন্ধের মধ্যে থাকে, মুক্তের মধ্যে Bal থাকে 
না। Beal এলেই মুক্ত আর স্বাধীন থাকেন ন! বদ্ধ হ'য়ে পরেন H 
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তাই মাহামুনি কপিল বলেছেন ইশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ WE হ'য়েছে 
এর চেয়ে ছেলে ate কথা আর কি হ'তে পারে। যে নিজে 
প্রকৃতির দাস সে আবার প্রকৃতিকে কি ক'রে WE PIA l 
তোমায় একটু আগেই বলেছি তোমার আর আমার পণ্ডিতদের 
মধ্যে চিন্তা ধারার পার্থক্য দেখা যায় না, তবে এইটুকু পার্থক্য দেখা 
যায়, যে সকল কম্পন বা তরঙ্গ জড়রূপ ধারণ ক'রে তার! কাঁর 
'প্ররিণাম" এটা Stal বলতে পারেন না। এই সমস্তার সমাধান 
করেছেন CATS | 
বেদান্ত বলেন, জগতের সকল পদার্থ ই যাহা হ'তে উৎপত্তি হ’য়েছে 
"তাতেই উপস্থিত আছে, তাতেই আবার ফিরে যাবে “aoa ইমানি 
ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ cine ভিসং বিশস্তি”। 
দরশনি--এই মতের একটি বিরুদ্ধ মত বর্তমান অনেক সম্প্রদায়ের | 
মতটি এই, মানুষ বার বার উন্নতির চেষ্টা ক’রবে কিন্তু কখনও সাফল্য 
লাভ Pace পারবে না। এটি শুনতে খুব যুক্তিসংগত হ’লেও এই 
মতের কোন ভিত্তি নেই, কারণ সরলরেখার কোন গতিই হ'তে 
পারে all aff একটি সরলরেখাকে অনন্ত পথে প্রসারিত কর! 
যায়, তাহলে সেই রেখা যেখান হ'তে আরম্ভ সেখানেই এসে আবার 
শেষ হবে। তাহলে দেখা গেল মানুষের গতি সর্বদাই অনন্ত 
উন্নতির দিকে। তার কোথাও শেষ নেই_-এই মত NANT | 
Metta বলেন কাহাকেও qi. করিও না, সকলকেই 
ভালবাসিও, এই সত্যটি যুক্তির দ্বারা সমধিত হয়। যেমন তড়িৎ 
অথবা অন্ত কোন শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের এই মত যে, যে 
শক্তি, শক্তির আঁধার aq ( Battery ) থেকে বেরিয়ে যায় তাই 
আবার সেই যন্ত্রে ফিরে আসে, এটাও ঠিক তাই। প্রকৃতির সকল 
শক্তি অন্বন্ধেই এই একই নিয়ম, সকল শক্তিই ঘুরে ফিরে যে. জায়গা 
হ'তে গিয়েছিল সেই জায়গাতেই আবার ফিরে আসে। এইজন্য 
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কাহাকেও Yt কর! উচিত নয়, কারণ যে gitat শক্তি তোমার মধ্য 


হ'তে বেরিয়েছিল সেই আবার তোমার মধ্যে ফিরে আসবে এটি 


একেবারে সত্য, WK অন্তঃকরণ হ'তে যে eta বীজ বেরোয় 
তাই আবার ঘুরে ফিরে এনে পূর্ণ তেজে প্রভাব বিস্তার করে। 
কোন মানুষই এর গতি রোধ ক’রতে পারে না, ভালবাসা সম্বন্ধেও 
‘ঠিক এই রকম। 

Afeta আরও বলেন, তুমি যদি একটি অসৎ চিন্তা কর, ' 
তাহলে সারা পৃথিবীর অম্ল তুমি করলে, কারণ তোমার å চিন্তা 
পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকেই প্ররোচনা যোগাবে, আর যদি একটি 
ভাল চিন্তা কর ঠিক এর বিপরীত ফল হবে, কারণ তোমার মধ্য হ'তে 
যে চিন্তার কম্পন জগতে ছড়িয়ে পড়ল তা প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে . 
গিয়ে আঘাত ক'রবে আকাশবাণীই ( Radio waves ) এর প্রমাণ 1 

দর্শন_-অনস্ত উন্নতি সম্বন্ধে আর একটি * বিরুদ্ধ মত দেখা যায়। 
মতবাদটি এই “প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে যে, ভৌতিক সকল AS চরম . 
গতি বিনাশ । , তাহলে অনন্ত উন্নতির মত কোন রকমেই খাটতে * 
পারে না। মানুষের এত চেষ্টা, এত আশা, এত ভয়, এত সুখ এর 
শেষ কি? শৃত্যুই সবের চরম গতি। এর চেয়ে সুনিশ্চিত আর 
কিছুই হ'তে পারে না। তবে এই সরল রেখার গতি কোথায়, 
গেল? এই অনন্ত উন্নতি কোথায় গেল? খানিক দূর গিয়ে যেখান 
হ’তেগতি ate হ'য়েছিল সেখানেই আবার ফিরে এল । -উদ্ভিদ 
মাটি হ'তে সার গ্রহণ করছে, আবার পোচে গিয়ে মাটিতে মিশে 
যাচ্ছে এই রকম সব জায়গায় হচ্ছে, যতকিছু ভৌতিক Ww 
আছে তাঁরা তাঁর চারদিকের পরমাণুপুপ্জ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে আবার 
সেই পরমাণুতে মিশে যাচ্ছে।” 

বেদান্ত উত্তরে বলেছেন__একই নিয়ম পৃথক পৃথক জায় 
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পৃথক পৃথকভাবে কাজ ক'রবে তা মোটেই হ'তে পারে ait 
নিয়ম সর্বত্রই সমান, প্রকৃতি সমপ্রণীলীক, এর চেয়ে'নিশ্চয় আর 
কিছুই হ'তে পারে না। যদি এই একটিই প্রকৃতির নিয়ম হয়, 
তাহলে অন্তর জগতে এই নিয়ম খাঁটবে না কেন? মন তার 
উৎপত্তি স্থানে গিয়ে মিশে যাবে। মানুষ চেষ্টা করুক আর 


নাই করুক; মানুষ ইচ্ছা করুক আর. নাই করুক, আদিতে ' 


তাকে ফিরে যেতেই হবে। এই আদি কারণকেই ঈশ্বর বা 
আত্মা বলে। মানুষ আত্মা হ'তে এসেছে, আবার আত্মায় ফিবে 
যাবে। এই ঈশ্বরকে, যে নামই দাও না কেন, তাকে God বল, 
নির্ধিশেষ সত্বাই বল, আর প্রকৃতিই বল ও একই পদার্থ। বিনাশ 


শব্দের অর্থ কারণে লয় তা’ ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল TE 


আত্মা হ'তে এসেছে সকল বস্তুই আবার আত্মাতে ফিরে যাবে। 
এর উপর আর কোন সিদ্ধান্ত নেই। 
দর্শন-__এখন প্রশ্ন মানুষ মায়ার বাইরে যেতে পারে কিনা, 


: অর্থাৎ মুক্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব কিন! ? 


প্রকৃতির রাজ্যে একটি নিয়ম এবং সর্বত্রই এই একই নিয়ম 


প্রযোজ্য। পরমাণু যদি আবর্তের মধ্যে কিছুদিন থাকার পর ডা 


আবার সে যদি মুক্ত হ'তে পারে মানুষের দ্বারাও তা” নিশ্চয় সম্ভব | 
আগেত প্রমাণ হ"য়েছে মানুষ তার নিজের স্বরূপে একদিন না 


- একদিন ফিরে যাঁবেই। = 
এখন প্রশ্ন, মানুষ কি শেষের দিনের জন্য অপেক্ষা করবে, আর 


ক্রমবিকাশের চাকায় পড়ে দুঃখের মধ্যে কি খালি পেষিত হবে? 
এই বর্তমান জীবনেই যাতে মানবজাতি মুক্তি পায় তারই 
জন্য fey «fin বেদান্তের প্রচার করেছেন, পৃথিবীর সকল 
মানবের কল্যাণের জন্য | 
বেদান্ত বলেন__এই মায়ার জগতের পিছনে যে আত্ম! আছেন, 
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TRA মায়ারুপ্রভু অথচ যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে তোমাদের 


তার দিকে আকর্ষণ ক'রছেন এবং তোমরাও যে তার দিকে অনবরত 
MARI এ ধারণ! সত্য, কিন্তু এখনও স্পষ্ট ধারণ! হয়নি, এখনও 
যেন এ ধারণ! অপরিষ্কার দ্বৈতবাদী গুরুর! তাঁদের শিষ্যদের 
উপদেশ দেন ঈশ্বর তোমারই নিকটে,» আর বৈদান্তিক গুরুরা তাদের 
শিষ্যদের উপদেশ দেন “ঈশ্বর তোমারই ভিতরে” চরম পথ যে অনেক 
দূরে প্রকৃতির অতিত প্রদেশে, তোমরা যে তার নিকট আস্তে আস্তে 
এগিয়ে যাচ্ছ, এই দূর দূর ভাব আস্তে আস্তে কাছে আনতে হবে। 
এই ভাব নিকট হ'তে আরও নিকটে আনতে হবে, শেষে সেই 
আত্মা যেন প্রকৃতির প্রভুরপে উপলব্ধি হবেন। তারপর প্রকৃতি 
আর আত্মার কোন ভেদ থাকে না, তখন মনে হয় সেই আত্মা যেন 
দেহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতারূপে। তারপর সেই আত্মা, শেষে 
সকল জীবের আত্ম! ও সকল মানুষের আত্মারপে জানা যায়-:এই - 
বেদান্তের শেষ বাণী। 

বেদান্ত আরও বলেন, মুক্তির যে মহান্‌ আদর্শ ANSI করেছ তা - 
ঠিক, কিন্তু ওটা! বাইরে খু'জতে গিয়ে ভুল ক'রেছ। এই ভাবকে 
তোমার কাছে খুব কাছে নিয়ে এস, যতদিন না তোমরা জানতে 
পার, যে এ মুক্তি, এ স্বাধীনতা, তোমারই ভিতর, ওট! তোমার 
আত্মার আত্মান্বরূপ, এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপ ছিল, এবং 


- মায়া তোমাকে কখনই আক্রমণ করেনি এবং প্রকৃতি কখনই 


তোমার উপর শক্তি বিস্তার করতে সমর্থ ছিল না । ছোট ছেলেকে 
'ভয় দেখালে যেমন হয়, তুমিও 4 রকম স্বপ্ন দেখছ, প্রকৃতি তোমাকে 
ভয় দেখাচ্ছে এটা কেবল বুদ্ধির দ্বারা বুঝলে হবে না এটি জীবনে 
প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রতে হবে, সম্পুর্ণ অন্তভুতিতে আনতে হবে, এই 
SAF FIC পরিণত VAS হবে, তখনই তুমি মুক্ত হবে, সব TS- 
cata মিটে যাবে। তখনই বহুতের ভ্রান্তি চলে যাবে। তখনই 
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তুমি জানতে পারবে সকল বস্তুর পেছনে ; সকল সাঁড় PTNT 


তিনিই দাড়িয়ে আছেন, আরও বুঝতে পারবে, তিনিই তোমার 


আত্মার আত্মান্বরূপ | 


দর্শন__বেদান্ত ত’ বললেন পূর্ণ শক্তিকে জানা যায়। কিন্তু এখন 


প্রশ্ন এ অনন্তকে কি করে জানা সম্ভব? কারণ আগে তোমায় 
বলেছি শান্ত.কখনও অনস্তকে জানতে পারে না, কারণ মন ছাড়া 
আর অন্ত কোন বস্তুর দ্বারাই কোন বস্তুকে জানা সম্ভব নয়। 
তোমার পণ্ডিতরাই বলেছেন মন প্রকৃতি হতে উদ্ভৃত। প্রকৃতি 
অসীম নয়, সসীম, মনও তখন WN হবে অর্থাৎ সীমানার দ্বার! 


বন্ধ হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদিও বা! পূর্ণ সত্ব ব'লে কিছু 


থাকে, মন তাকে জানতে পারবেন! কন্মিন্কালেও | 
তোমার পণ্ডিতদের মতানুষায়ী এই হ’ল প্রবলতর প্রমাণ। 
আর এর দ্বারা এও সিদ্ধান্ত হল তোমার পণ্ডিতরাও কোন 
দিনই স্থষ্টি রহস্ত ভেদ ক'রতে পারবেন না, সব চেষ্টাই নিষ্ফল হবে। 
কারণ প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রকৃতির রহস্ত ভেদ করা সম্ভব নয়। 


এই জন্যই AR আইন্ষ্টাইন্‌ মনরাজ্য ARAVA করবার afro 


ক'রেছেন। : 
এবার দেখ বেদান্ত এই : চরম যুক্তির বিরুদ্ধে কি সিদ্ধান্ত 
করছেন। . | 


বৌদাস্ত বলছেন, অনস্তকে জানতে চাও অর্থাৎ যুক্ত হ'তে চাও। . 


সীমানার বাইরে তাহলে তোমায় যেতেই হবে, তা না৷ হ’লে কখনই 
তুমি অনস্তকে জানতে পারবে না। এর জন্য এত ভাবনা কেন? 
তোমার প্রশ্নের মিমাংসা তুমিই করেছ, কারণ তুমি চাও মুক্তি 
অর্থাৎ অনন্তে পর্যবসিত হ'তে চাও । মুক্তি শব্দের উৎপত্তি কোথা 
হ'তে, WH ধাতু হ'তে মুক্তিশব্দ এসেছে । মুচ ধাতুর অর্থ কি? 
fagfe, অর্থাৎ যার নাই বৃত্তি (আকার হীন ) অর্থাৎ সীমানার 
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দ্বারা যে বদ্ধ নয়, অর্থাৎ নামরূপ যার নেই। মুক্তের যা অবস্থা" 
অননস্তেরও ঠিক সেই অবস্থা l 

তাহলে বুঝা গেল মন ছাড়া আর কিছুই নেই, যার দ্বারা: 
জানা যায়, বুঝা যায় এবং AJOI করা যায় তাহলে মনকে বুত্তিহীন 
ক’রতে পারলেই অনন্তে পরিণত হওয়া যায় । - 

তবে যে দ্বৈতবাদীরা বলেন ভগবানকে পাব অর্থাৎ কেষ্ট AE 
পাব, এ পাওয়া কোন রকমেই সম্ভব নয়। এসব অজ্ঞানতার 
পরিচয় মাত্র। ঈশ্বরকে পাঁওয়া যায় না, নিজেকে ঈশ্বরে পরিণত 
হতে হয় কর্মের ছারা__ | 

দর্শন__এখন প্রশ্ন মন কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং যে বৃত্তি: 
গুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ তাদেরকে অপসারণ করা যায় কিনা? 

পাতঞ্জল দর্শন বলেছেন মনের বৃত্তি নিরোধ করা যায় যোগের: . 
দ্বারা | 

দর্শন_-যোগ মানে মাথা. নিচু ক'রে পা আকাশের দিকে 
রেখে নয়, GR বাহু করে নয়, মাথায় জট! রেখে নয়, গায়ে ভন্ম- 
মেখে নয়, বাড়ী ছেড়ে বনে বাস ক'রে নয়, ম! কালির কাছে 
পাঠা বলি দিয়ে নয়, গঙ্গায় ata ক'রে নামাবলি গায়ে দিয়ে : 
তিলক CHE কেটে নয়, গলায় কন্টির মাল! দিয়ে নয়, ষোঁড়শোপচারে 
পুজা ক'রে নয়, উপবাস ক'রে নয়, গুরুকে বৎসর বৎসর ভেট” 
দেওয়া AT | 

তোমার দেশের লোকের! যোগের নাম শুনলেই পুজো পুজো: 
যেন গন্ধ ওর ভিতর রয়েছে ব'লে নাঁকটা সিট্‌ুকে উঠেন। আবার" 
অপরপক্ষে তোমার পণ্ডিতরাই আঁবার সর্বদাই যোগে রত। পরীক্ষা- 
গারে গিয়ে একটি বস্তুর উপর মনকে নিবদ্ধ করছেন আর অবচেতন - 
মন থেকে ভেসে-উঠছে এক একটি প্রকৃতির রহস্ত আর একেই তারা 


~ invention বলছেন |. যোগ বলতে একাগ্রতাকেই বুঝায়। যোগ্ের . 
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মর্ম কি? পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের মিলন, অবক্তের সঙ্গে বক্তের মিলন, 
'অভেদের সঙ্গে ভেদের মিলন, মূলের সঙ্গে শাখার মিলন। 

যোগ tte কি বলেছেন শোন, আত্মা মাত্রই অব্যক্ত SM, বাহ 
প্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতি বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্ৰহ্ম ভাব ব্যক্ত 
করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। মতবাদ, পুজা অনুষ্ঠান পদ্ধতি, মন্দির, 
“মসজিদ, গির্জা, উপাসনা, বাঁ অন্ত qas কাৰ্য যোগের অঙ্গ- 
প্রতঙ্গ নয়। যোগীর ভুরি ভোজন, অর্ধ ভোজন AN উপবাস 
এই তিনটির কোনটিই তার জন্য নয়। 

সকল জ্ঞানই নিজের অনুভূতির উপর নির্ভর করে। যেগুলির 
সত্যতা লোকে বুঝতে পারে সেগুলিকেই নব বিজ্ঞান বলে বথা-_ 
পদার্থ, রসায়ন, গনিত জ্যোতিষ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। নব বিজ্ঞানি 


_. একতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অন্ুভব করেছেন এবং তার উপর নির্ভর 


করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । Stal যখন লোককে 
Sima সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেন, তখন Stal বলেন আমাদের 
কথায় শুধু বিশ্বাস করোনা, তোমর! পরীক্ষা করে তবে বিশ্বাস কর। 


altas ঠিক তাই বলছেন, aa আত্মার অনুভূতি বা ' 


ঈশ্বর দর্শন Al হ'য়েছে তার ঈশ্বর ও ATA আছেন, একথা বলবার কি 
“অধিকার আছে? যদি. ঈশ্বর থাকেন, তাঁকে দর্শন ক’রতে হবে, 
আত্ম! ব’লে যদি কোন পদার্থ থাকে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। 
তানাহঃলে বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক 
"অনেক ভাল। 

প্রত্যেক বিগ্যারই অনুসন্ধান ও সাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, 
‘তুমি যদি জ্যোতির্বেত্তা হ'তে ইচ্ছা কর, ঘরে বসে খালি জ্যোতিষ 
‘জ্যোতিষ বলে চিৎকার করলে, কখনই জ্যোতির্বেত্তা হতে পারবে 
“all রসায়ন ও পদার্থ শান্তর সম্বন্ধেও একই কথা, একটি নির্দিষ্ট 
*প্রণালী গ্রহণ করতে হবে, -পরীক্ষাগারে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নিতে 
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হবে, পরীক্ষাগারে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নিতে হবে, তাদের একত্রে 
মেশাতে হবে, তারপর তাদের পরীক্ষা করতে হবে, তবেই 
রসায়নবিৎ হ'তে পারবে। বদি তুমি জ্যোতিধিৎ হ'তে চাও তাহলে 
তোমায় মানমন্দিরে গিয়ে gia যন্ত্রের ছারা তারা ও গ্রহ সকলকে 
দেখে সেই বিষয়ে আলোচনা ক'রতে হবে। 

প্রত্যেক Rote একটি সাধন প্রণালী আছে। যোগ শান্ত 
নির্দিষ্ট যে সাধন প্রণালী আছে, তাহা কার্যে পরিণত করে, যদি তুমি 
উচ্চ সত্য লাভ না ক’রতে পার, তা” হ’লে তুমি বলতে পার, 
এই উচ্চ সত্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তা মিথ্যা । কিন্ত তার আগে 
এই রকম মত প্রকাশ করা যুক্তি যুক্ত নয়। 

যোগ শাস্ত্র আরও বলেছেন, ১০।১৫ বৎসর নয়, মাত্র ছয় মাসের 
মধ্যে, তুমি কিছু কিছু উপলব্ধি ক'রতে পারবে যথা দূর শ্রবণ, সুমধুর 
গন্ধ ইত্যাদি। যদি ছয়মাসের মধ্যে কোন একটিও উপলব্ধি করতে 
পার, তা হ’লে যোগশান্তে বা বল! হ'য়েছে সবই পারবে তার কোন 
ব্যতিক্রমই হ'তে পারে না। 

যতক্ষণ পর্যন্ত মনের ভিতর কি হ’চ্ছে না জানতে পার, ততক্ষণ 
নিজের মন বা অপরের মনের ভিতরের প্রকৃতি এবং মানুষের চিন্ত! 
সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না। বাহির প্রকৃতির প্রতি অংশ 
দেখবার জন্য হাজার হাজার যন্ত্র তৈরী হয়েছে, কিন্ত মনকে 
জানবার জন্য কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি । মনের শক্তি কেবল 
কতকগুলি আলোর রশ্মি এধারে ওধারে ছড়িয়ে আছে, ওদের 
"একসঙ্গে ক'রতে পারলেই সমুদয় জ্ঞানের উদয় হয়। oe 

বাহির জগতে ও ভিতরের জগতে সকলেই এই শক্তি প্রয়োগ 
ক'রছে, নব বৈজ্ঞানিকের! বাহির জগৎ দেখবার জন্য যে সুক্ দৃষ্টি 
প্রয়োগ করছেন। আর মন অন্বেষীরা অন্তর জগৎকে দেখবার জন্য 
à yy দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। মনের একাগ্রতা ছাড়া জান লাভ 
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হবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। মনের একটা! FAS! 
আছে সে তার নিজের মনের মধ্যে কি হ’চ্ছে দেখতে পায়। 
প্রাণীয়াম যোগের একটি অঙ্গ । প্রাণায়ামের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের 
খুব অল্পই সম্বন্ধ ৷ প্রাণায়াম অর্থে প্রাণের সংযম ৷ (১) যোগশান্তরের 
মত সমুদয় জগৎ দুই মূল পদার্থে গঠিত। একটি আকাশ, আর 
একটি প্রাণ, যে কোন বস্তুর আকার আছে, অথবা কোন কিছুর 
মিশ্রণে যাহা উৎপত্তি, সবই আকাশ হ'তে উৎপন্ন । আকাশই বায়ু 
রূপে পরিণত হয়, ও আকাশই তরলাকার ধারণ করে, আকাশই 
আবার কঠিন পদার্থ হয়, এই আকাশই সূর্য্য, তারা, ধূমকেতু মোট 
কথা জড় বলে যা ধারণা হয়, সবই আকাশের। মনও আকাশ হ'তে 
উৎপন্ন, মনও WH (২) জড়, এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বার! অনুভব 
করা যায় না, এত সুক্ষ্ম সাধারণ অনুভূতির বাইরে। যখন এই 
আকাশ স্থূল আকার ধারণ করে তখনই IROI করা TAI 
কম্পন যখন শেষ হয় কঠিন তরলে পরিণত হয়, তারপর বাস্পরূপে 
পুনরায় আকাশে লয় হয়। আবার স্থষ্টি আকাশ হ’তে উৎপন্ন হয়। 
এখন প্রশ্ম- কোন শক্তির দ্বারা আকাশ এই জগতের সকল 
দৃশ্যমান বস্তুতে পরিণত হয়? 
যেমন আকাশ সর্বব্যাপী দৃশ্যমান জগতের মূল পদার্থ, প্রাণও" 
তেমনি জর্ধব্যাগী শক্তির মূল শক্তি। এই (৩) প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ 
হঃয়েছে, মাধ্যাকর্ষণ, চৌন্বকার্ষপণ, আায়বীয় শক্তি, চিন্তা ও দৈহিক 
শক্তি ও সকল শক্তিই এই প্রাণের। বাহ্‌ ও অস্তরজগতের শক্তি 


১ পাতগ্রদ দর্শন কপিলের সাংখ্য দর্শনের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেইজন্যে 
Ae সম্বন্ধে কপিলের ষ1 মৃত পাতঞ্জলেরও ঠিক GSAS! তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে দুই 
খাধির মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কগিল ঈশ্বর স্বীকার করেন না, কিন্ত পাতগ্রল, 

স্বীকার করেন। : 

২ আধুনিক বিজ্ঞানও এই মতের সমর্থক। 

৩ প্রাণ আর ইথার এক বস্তু নয়। যদিও ইথার্‌ সর্বত্যাগী। 
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সকল যখন মূল অবস্থায় যায় তখনই তাকে প্রাণ বলে। যখন 
অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, তখন এই আকাশই গতিশুন্ত অবস্থায় 
থাকে। প্রাণের কোন প্রকাশ থাকে না বটে, কিন্তু প্রাণের তখনও 
অস্তিত্ব থাঁকে। আণবিক কম্পন কখনই? নিবৃত্তি হয় না। যখন: 
এই জগৎ নাশ হয়, তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পন বা প্রবাহ সবই 
চলে যায়, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা এই পৃথিবী সকলই লয় হয়, fre 
পরমাণুর মধ্যে যে কম্পন ছিল তা তখনও থাকে । এই বৃহৎ 
ব্রন্মাণ্ডে যে কাজ হচ্ছ প্রত্যেক পরমাণু সেই কাজ করে। বাহ, 
বস্তু সম্বন্ধে যে কথা হ'ল চিত্ত সম্বন্ধেও ঠিক তাই। চিত্তের ভিতরে 
কম্পনসমূহ অপ্রকাশ হয় বটে, কিন্তু পরমাণুর কম্পনের ন্যায়, তাঁদের 
Hie তখনও অব্যাহত থাকে । তাহারা ক্রমশঃ সুন্মাণুনুন্স হ'য়ে 
অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না। মনের 
মধ্যেই অবস্থিত থাকে, উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হ’লে উহার! আবার 
ব্যক্তভাব ধারণ করে, এইভাবেই E AAS হয়। 

আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বার! জানা যায়, “জগতে যত কিছুর শক্তি 
প্রকাশ হয়েছে তাদের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে” | 

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আসছে- ন্ৃপ্টি যখন ছিল না, তখন 
এই সকল শক্তি কোথায় ছিল? ও 

অনেকেই হয়ত বলবেন HATA এই সকল শক্তি অস্তনিহিত ছিল | 
তা হ’লে দেখ! যাচ্ছে ঈশ্বর কখনও সক্রিয় এবং কখনও নিন্কিয়, 
অর্থাৎ তিনি বিকারণীল। fre যখন বিকারশীল পদার্থ মাত্রই 
মিশ্রপদার্থ এবং মিশ্রপদার্থ মাত্রই বিনাশশীল, তখন ঈশ্বরকেও নিশ্চয় 
বিনাশশীল হ'তে হবে। এটা হওয়া কখনও ASI নয়, সুতরাং 
এমন এক সময় ছিল না, যখন কিছুই ( সৃষ্টি) ছিল না । 

ঈশ্বর নিত্য-মহাশক্তিত্বরূপ, সর্ব বিষয়ের বিধানকর্তা__তিনি' 
প্রলয় সাগর হ'তে নিত্যকাল ব্ৰহ্মাণ্ড সকল Ae ক'রছেন, কিছুদিন 


১৩৩- 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


পালন করছেন, আবার ভেন্গে ফেলছেন। একই রকম নিত্যকাল 
চলেছে। তাই হিন্দুরা বলেন, IÀ ধাত! যথা পূর্বম্‌- 
Saas” অর্থাৎ বিধাতা! পূর্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সৃজন করলেন। 
আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিক এই মতের সমর্থক। 

এই শক্তিগুলি কল্পের শেষে Ate ভাব ধারণ করে, অব্যক্ত 
অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদিতে বিরোধীতা, প্রতিদ্বন্দিতা 
ইত্যাদি শক্তি আবার ব্যক্ত হ'য়ে আকাশের উপর কার্য করে। 
ক্রমবিকাশের জন্য নৃতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত 
হ'তে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের পর 
আঘাত দিতে দিতে ক্রমশঃ উহা ZA হ'তে থাকে, আর ক্রমে ক্রমে 
আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি 
পরে আরও স্থুল হ'য়ে দ্যাণুকাদিতে পরিণত হয়, এবং সর্বশেষ 
প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থ যার দ্বারা নিমিত সেই সকল বিভিন্ন 
স্থূল ভূতে পরিণত হয়। আকাশ পরিণাম প্রাপ্ত হ'তে আরম্ভ 
হ'লে প্রাণও নানারকম শক্তিরপে পরিণত হ'তে থাকে। এই 
সাংখ্যের স্থষ্টি সম্বন্ধে মত, প্রাণের প্রকৃত তত্ব জানা ও উহাকে 
নিজবুশে আনার চেষ্টা করাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ। 

এখন প্রশ্ন প্রাণাঁয়ামের প্রয়োজন কি? 

মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন, .তার কারণ তার সমস্ত 
নিজের বলে যা জানত তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হয়। কোন 
মানুষই চায় না তার ক্ষণভ্কুর জীবন, সে অনন্ত জীবন পেতে 
চায় ! এট! প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য, কারণ তার নিজের জিনিষ 
ছাড়তে সে রাজী নয়। তাহলে মনুষ্য জাতির প্রধান ও প্রথম 
কর্তব্য হ’চ্ছে এই প্রাণকে জয় করা, তাহলেই দুঃখকে এড়ান যাবে 
নচেৎ আর অন্ত কোন উপায়ে সম্ভব নয়। 
. এতক্ষণ A জানা গেল সবই তত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্ধা 
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অব তত্ব জানলেই হবে না, তাকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা ক'রতে হবে। 
সেইরকম এই প্রাণকে বশে আনতে বা জানতে হ'লে পরীক্ষাগারে 
নিশ্চয় যেতে হবে। তবে এই পরীক্ষাগারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার 
যন্ত্রপাতি দরকার হয় না, শুধুমাত্র একটু নির্জন জায়গা, যেখানে 
কোন অসৎ চিন্তা হয় all তারপর সোজা হ'য়ে বসে মনকে 
একাগ্রতা করবার চেষ্টা করতে হবে | 

আগে বলা হ'য়েছে যোগের ছার! চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ 
করা যায়। এখন কথা, চিত্তই বা কি আর তার বৃত্তিগুলিই বা কি? 

কখনও কখনও দেখা যায় দুজনে খুব গল্পে ব্যস্ত, বাইরে একটা 
ঘণ্টা বাজল কেউই শুনতে পেল না। তার কারণ কি? কারণ * মন 
তখন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। . তা হ'লে দেখা যাচ্ছে 
কোন কিছু অনুভব ware হ’লে পঞ্চইন্দ্িয়ের দ্বারা, প্রথম দরকার 


are ১: ১ 

+ সাংখ্য দর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞানের প্রণালী এইরূপ-_ প্রথমতঃ, বিষয়ের 
সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের ষংবোগ হয়। চক্ষুরাদি প্রথমে ইন্দ্িযগণের নিকট উহা প্রেরণ 
করে; ইন্দ্িয়গণ তারপর মনের নিকট প্রেরণ করে, এবং মন তখন নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে, তখন পুরুষ বা আত্মা উহা! গ্রহণ করেন। পুরুষ বা 
আত্মা আবার যে সকল সোপানের মধ্য দিয়! Catal এসেছিল, উহাদিগকে আবার 
ফিরে যাবার আদেশ করেন যেমন ভাবে তারা এসেছিল ঠিক এ পথে। এই রকম 
ভাবে বিষয় আত্মা গ্রহণ করেন। পুরুষ বা আত্মা ছাড়া আর সকলি জড়। 
তবে মন চক্ষুরাদি বাহ্যন্ত্র অপেক্ষা আরো! স্ুন্মতর ভূতে নিমিত। মন যে 
. উপাদানে নিখিত তাহা ক্রমশঃ স্থলতর হইলে Sata উৎপত্তি হয়। উহা! আরো 
স্থল হ’লে APIA ভূতের উৎপত্তি হয়__দাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই I 

সুতরাং মন ও স্থুলভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। এক- 
মাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হস্তে যন্ত্র মাত্র। মনের দ্বারা আত্মা 
বাহ্‌ বিষয় গ্রহণ করেন। মন সদ! পরিবর্তনশীল, একদিক হ'তে অন্য দিকে 
দৌড়ায়, কখনও সমুদয় Bee সংলগ্ন, কখনও বা একটি ইন্জিয়ে সংলগ্ন, আবার 
কখনও বা কোন VAIS সংলগ্ন থাকে না। 
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বাইরের কোন বস্তু, তারপর ইন্দ্রিয়, তারপর মন এই ছুটিতে যুক্ত 
হওয়া! চাই। মনের কি কাজ ? মনের কাজ বাহির হ'তে কতকগুলি 
জিনিষের তন্মাত্রীকে ভিতরে আনা, তারপর মন নিশ্চয়াত্বিকাবুদ্ধির 
কাছে তাদের পাঠায়, তখন বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অহং ভাব জেগে 
ওঠে, এই ক্রিয়া বা! প্রতিক্রিয়া আত্মার কাছে পাঠান হয়, তখন 
মিলিত একটি বস্তু act উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চয়াত্বিকাবুদ্ধি 
ও অহংকার মিলে যা হয়, তাকেই চিত্ত বলে, চিত্ত যেগুলির ছারা য় 
sie তারা ভিন্ন ভিন্ন কার্ষের ফলত্বরূপ। চিত্তের মধ্যে সকল 
চিন্তাকেই বৃত্তি বলে। 
চিন্তাটি কি পদার্থ? 
চিন্তা মাধ্যাকৰ্ষণ বা বিকৰ্ষণ শক্তির মত একরকম শক্তি, চিত্তনামে 


AW সেই এই শক্তিকে গ্রহণ করে। এই শক্তি দৃশ্যমান প্রকৃতির 


অপরদিকে অর্থাৎ যখন মনরাজ্যে নিয়ে আস! হয়, তখনই A শক্তিকে 
চিন্তা নাম দেওয়া হয়, চিত্ত সর্বদাই ওর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
যাবার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু ইন্ড্িয়গুলি ওকে বাইরে আকর্ষণ 
ক’রছে। এই ইন্ডরিয়গুলিকে দমন করা এবং ওর বাইরে যাবার 
গতিকে নিবারণ করা এবং এঁ বাইরে যাবার গতিকে ফিরিয়ে 
এনে ভিতরে চৈতন্যের দিকে পাঠাতে হবে, এই যোগের প্রথম 
সোপান। কেবল এই একটি মাত্র উপায়ে চিত্ত তার প্রকৃত পথে 
‘যেতে পারে | ২ 

অতি উচ্চ হতে অতি নিয় প্রাণীর মধ্যেও এই চিত্ত রয়েছে, 
কেবল মানুষের মধ্যেই বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়, মন যতদিন না 
বুদ্ধির আকার ধারণ করে, ততদিন তার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সোপানের 
মধ্য দিয়ে ফিরে গিয়ে আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। বেড়াল ও 
(সিংহের পক্ষে মুক্তি অসম্ভব, কারণ তাদেরও মন আছে সত্য, কিন্ত 
দের মন সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে পরিণত হয় নি। 
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চিত্ত সময় বিশেষে ata আকার ধারণ করে। যথা: ক্ষিপ্ত 
সূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র, মনের এই চাঁরপ্রকার অবস্থা, মন সময় 
বিশেষে চাররকম ভাব ধারণ করে | 

১ম ক্ষিপ্ত_যে অবস্থায় মন চারিধারে ছড়িয়ে থাকে, যখন মনে 
কাজের বাসন! প্রবল থাকে, এই অবস্থায় মনে সুখ ও দুঃখ ছুই ভাব 
প্রকাশ পায়। 3 

২য় মূঢ__এই অবস্থাকে মনের তমগুণ বলে। এই অবস্থায় মন 
কেবল পরনিন্দা, পরচর্চা ও অপরের অনিষ্টের কেবল চিন্তা, করে। 

ওয় বিক্ষিপ্ত__এই অবস্থায় মন নিজের কেন্দ্রের দিকে যাবার 
চেষ্টা করে, মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবভাব আর মনের যূঢ় 
অবস্থা অসুর ভাব। 

ভারতের সকল ধর্মনীতিতেই বলা হ’য়েছে দেবতা অর্থে কতকগুলি 
উচ্চপদস্থ ' লোককেই বুঝায়, ভিন্ন ভিন্ন Sista ক্ৰমান্ধয়ে এই 
পদ পূর্ণ করেন, কিন্তু এদের মধ্যে কেহই পূর্ণ নন। 

একাগ্রমনই সমাধিতে লয়ে AT | 

যখন হ্রদের ঢেউগুলি থাকে al তখনই হুদের নিচ পর্য্যন্ত দেখা. 
যায়, অর্থাৎ হুদ যখন শীস্ত অবস্থায় থাকে, মনের বেলায়ও এই রকম 
বুঝত হবে। যখনই মন শান্ত হয়ে যায়, তখনই নিজের আসল রূপ 
দেখা যায়, যখন মন চিন্তাপ্রবাহগুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে 
ন! ফ্যালে তখনই মন তার নিজের স্বরূপে থাকে। যখন কেউ 
নিন্দা করে, তখন মন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে, এট! একপ্রকার 
বৃত্তি, এই বৃত্তির সঙ্গে মন মিশে যায় আর এই মিশে যাওয়ার 
FAS দুঃখ | 

Ta মন পাঁচটি বৃত্তির দ্বারা আবদ্ধ পাঁচটি বৃত্তির নাম 
যথা-_প্রমাণ, বিপৰ্য্যয়, বিকল্প, fale স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম- 
জ্ঞান, শব্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি। 
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১ম প্রত্যক্ষ__অর্থাৎ সাক্ষাৎ) অন্থুভব ও অনুমান ও আগম অঞ্ধে 
বিশ্বস্ত লোকের বাক্য এই তিনটি প্রমাণ। যখন ছুটি অনুভূতি 
দুজনেরই এক হয় পরষ্পরের বিরোধী ন! হয় তাকেই প্রমাণ বলে। 
এই জগৎ'দেখা যাচ্ছে এবং এর অস্তিত্ব আছে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
২য় অগ্ুমান-_দুরে দেখা যাচ্ছে একট! ঘর হ’তে eal উঠছে, 
অনুমান করা হ’ল আগুন নিশ্চয়ই ওখানে আছে, এ ঘরের কাছে 
গিয়ে দেখবার দরকার হয় না, কারণ জানা আছে আগুন না থাকলে 
al হ'তে পারেনা, একেই অনুমান বলে | 
৩য় আপ্তবাক্য-_যোগী অর্থাৎ যাহার! প্রকৃত সত্য দর্শন করেছেন 
তাদের প্রত্যক্ষ অন্ভূতি। তাঁদের বাক্যই প্রমাঁণ। কারণ Stal 
নিজের মধ্যেই সকল জ্ঞানকেই উপলব্ধি করেছেন তিনিই জর্বজ্ঞ। এই 
রকম ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, এইজন্য শাস্ত্র প্রমাণ বলে atta | 
এখন প্রশ্ন_আপ্তবাক্য যে সত্য তার প্রমাণ কি? 
সময়ে সময়ে যে সব আপ্তবাক্য খবিরা এসেছেন তাদের 
প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে অপরের অনুভূতির কোন পার্থক্য 
দেখা বায় না। যেমন প্রত্যক্ষ অনুভুতির বেলায় দেখা গেল 
দুজনের অন্নুভূতি এক, পরষ্পর বিরোধী নয়। ইন্দ্রিয়ের অতিত 
জ্ঞান লাভ কর! সম্ভব, যখন এ জ্ঞান যুক্তি ও মানুষের পূর্বসত্য 
অনুভূতিকে খণ্ডন A করে, তখন Å জ্ঞানকেই প্রমাণ বলা হয়। 


আর এই আপ্তবাক্যদের প্রধান গুণ তাঁরা ইন্দ্রিয় জয়ী, এই গুণ না * 


থাকলে তাদের আপ্তবাক্য বল! যাঁয় না, এইটিই প্রধান লক্ষ্যের 
Wi যে ব্যক্তিকে আপ্তবাক্য বলা হ'চ্ছে সেই ব্যক্তি সম্পুর্ণ 
নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কিনা এটা লক্ষ্য কর! বিশেষ দরকার | 

ভারতমাত্বা বিবেকানন্দ বলেছেন “এই Sie কথাটি ইংরেজীতে 
SRY কর! যায় না। (inspired) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা 
যায় না, কারণ এই অঙ্থপ্রাণন বাহির হ'তে আসে, আর এক্ষণে যে 
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ভাবের কথ! হ'চ্ছে সেটা ভিতর হ'তে আসছে। আপ্তবাক্যের 
আক্ষরিক অর্থ-যিনি পাইয়াছেন।» 

২য় বিপর্ধ্যয়-বিপধ্যয়ের মর্ম মিথ্যা! জ্ঞান, যেটা ওঁ বস্তুর স্বরূপ 
নয়। এট! আর একটি মনের বৃত্তি, এক বস্তুকে অন্য বস্তু দেখা, 
যথা রজ্জুতে AAT | 

ওয় বিকল্প-__কেবল মাত্র শব্দ হ'তে যে একপ্রকার জ্ঞান হয়। 
অথচ সেই শব্দের প্রতিপাগ্ভ বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাকেই 
বিকল্প অর্থাৎ svete ভ্রম বলে। বিকল্প এটিও মনের আর একটি 
বৃত্তি, একটা কথা শোন! মাত্র, সেই বিষয়ে ধীর চিন্তা, না ক'রে 
তাড়াতাড়ি একটি সিদ্ধান্তে আসা । মনের সংযম কেন দরকার 
এবার বেশ ভালভাবে বুঝা! যাবে। মানুষ যতই দুর্বল হয় তার 
সংযমের ক্ষমতা ততই কম থাকে। যখন রাগ ও দুঃখ হবার' 
ভাব আসে তখন বিচার ক'রে দেখতে হবে, কোন সংবাদটি এসে' 
মনকে বৃত্তিতে পরিণত করল | 

sí fni (ate aye) যে বৃত্তি শূন্য ভাবকে অবলম্বন 
ক'রে থাকে তাকেই নিদ্রা বলে। নিদ্রা এটিও মনের আর একটি 
বৃত্তি। লোকে যখন ঘুম হ'তে জেগে ওঠে তখন লোকে জানতে পারে 
সে ঘুমোচ্ছিলো। যা অনুভব হয় তারই কেবল স্মৃতি থাকতে পারে, 
আর যা অনুভব হয় না তার স্থমৃতিও থাকতে পারে না। ঘুমালে 
মনের যদি বৃত্তি না থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মনের মধ্যে যা হয়: 
অর্থাৎ যা কিছু স্বপ্নে দেখা যায় তা স্মৃতিতে কি করে আসে। 
তাহলে বুঝা গেল নিদ্রা! অবস্থাতেও মনের বৃত্তি থাকে। 

afos একপ্রকার ae | 

৫ম স্মৃতি__অনুভূত বিষয় সমস্ত মন হ'তে চলে যায় না একেই 
স্মৃতি বলে। আগে যে বৃত্তিগুলির sai বলা হ'ল তাদের প্রত্যেকটি' 
হতে স্মৃতি আসতে পারে. একটি শব্দ শুনা গেল অর্থাৎ একটি 
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কম্পন চিত্ররূপ হ্রদের উপর আঘাত করল, তখনই একটি তরঙ্গ 
উৎপত্তি হয়, আবার এ তরঙ্গটি বহু ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালার স্থষ্টি করে। 
নদী বা পুকুরে একটি ঢিল ফেললে যেরকম তরঙ্গ দেখ! যায় চিত্তের 
মধ্যেও ঠিক এরকম তরঙ্গের VE হয়। এটাই জাগ্রত স্থৃতি। 
নিদ্রাতে এই ব্যাপার হ'য়ে থাকে, যখন faa নামে তরঙ্গ চিত্তের 
ভিতর স্মৃতিরপ অনেকগুলি তরঙ্গ উৎপন্ন করে তাকেই স্বপ্ন বলা হয়। 

যোগ শান্তর বলেন, এই বৃত্তিগুলি নিরোধ ক’রতে হ’লে অভ্যাসের 
দরকার । মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচার পূর্ণ হওয়া চাই । 

এখন প্রশ্ন- এই বৃত্তিগুলির নিরোধ করার জন্য, অভ্যাস 
করবার দরকার কি? 

প্রত্যেক কাজই যেন চিত্ত হ্রদের উপর দিয়ে তরঙ্গের মত বয়ে 
যায়। পরে ওঁ তরঙ্গ নাশ হ'য়ে যায়, থাকে কি? সংস্কারগুলি 
রয়ে যায়। মনে এইরকম অনেকগুলি সংস্কার এক সঙ্গে হয়ে 
অভ্যাসে iva! অভ্যাঁসই দ্বিতীয় স্বভাব এইরকম বলা। হয়। 
'অভ্যাসকে প্রথম স্বভাব বললে কি ভুল হবে? না-__-তার কারণ 
মানুষের প্রত্যেক ত্বভাবই এ অভ্যাস হ'তে আসে। উপস্থিত 
প্রত্যেক মানুষের যেরকম প্রকৃতি সেটা পূর্বাভ্যাসেরই ফল। 

আধুনিক বিজ্ঞানও তাই বলে, পুর্বে যে ঘটনা ঘটেছে, তারই ফল- 
স্বরূপ এই উপস্থিত জগৎ। উপস্থিত পৃথিবীতে যা ঘটছে, তা’ 
"আবার ভবিষ্যতে ঘটবে বলে | 

মানুষের বর্তমান স্বভাব যদি শুধু অভ্যাসের ফলেই Va 
থাকে, তাহলে দেখা! যাচ্ছে, মানুষ যখনই ইচ্ছা করবে, তখনই এই 
'অভ্যাসকে নাশ করতে পারে। অর্থাৎ তার স্বভাবকেও বদলাতে 
পারে। ইচ্ছার উপরই অভ্যাস নির্ভর করে। 

মনের মধ্য দিয়ে যে চিন্তাগুলি চলে যায় তারা প্রত্যেকে একটি 
করে দাগ রেখে যায়, সংস্কারগুলি তাদেরই সমষ্টি । মানুষের চরিত্র 
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কেবল এই সকল সংস্কারেরই সমষ্টি যখন কোন বৃত্তি বিশেষে 


" প্রবল হয়, তখন মানুষের মধ্যে সেই ভাব দেখা যায়। যখন সৎগুণ 


প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ VA যায়, আর যখন মন্দ ভাব প্রবল হয় 
তখন মানুষ মন্দ হ'য়ে যায়। অসৎ অভ্যাসের ফল, আর কিছুই 
নয়। বার বার সৎঅভ্যাসই কেবল স্বভাবকে সংশোধন করতে 
পারে৷ বার বার অভ্যাস ক'রে মনকে দমন ক’রতে হবে, যাতে আর 


: এ ৰৃত্তিগুলি এসে মনকে আর বৃত্তাকারে পরিণত না করতে পারে। 


এখন বুঝা গেল মন কাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ, দীর্ঘকাল অভ্যাসের 
দ্বারা মনের সংযম হয়। দেখা ও শুনা, যিনি ত্যাগ করেছেন-তীর 
কাছে একটি অপূর্ব ভাব আসে, এই ভাবের দ্বারা তিনি সমস্ত বিষয় 
বাসনাকে ত্যাগ করতে পারেন এই অবস্থাকেই অনাসক্ত বল! 
হয় অর্থাৎ মনের বৃত্তিহীন ATE | এই অনাসক্ত অবস্থা, গুণের 
প্রতি আসক্তিকে পর্যন্ত ত্যাগ করায়। 

আত্মা ও গুণগুলি কি? এছ 

যোগশান্তরের মতে সমুদয় প্রকৃতি তিনটি গুণে গঠিত, প্রকৃতিতে 
যত বন্ত আছে সমস্ত WZ এই তিনটি শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে 
গঠিত। এইগুলির নাম একটি তম অর্থাৎ আকর্ষণ নববিজ্ঞানে যার . 
বার নাম ইলেক্টুন আর দ্বিতীয়টি-রজ অর্থাৎ বিকর্ষণ ( প্রোটন) 
তৃতীয়টি সত্বঃ__অর্থাৎ দুইয়ের সামন্ত (নিউট্রন) ভাষাগত 
পার্থক্য মাত্র, আদর্শগত মোটেই নয়। 

আধুনিক বিজ্ঞান বলেন মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রে প্রোটন ছাড়া- 
আরও একরকম কণিকা থাকে, তার নাম নিউট্রন, নির্দিষ্ট সংখ্যক 
প্রোটন ও নিউট্রন মিলে বিভিন্ন জাতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুর 
কেন্দ্রে য়েছে। এই নিউট্রনের ওজন হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু বা 
প্রোটনের প্রায় সমান। নিউট্রনের কৌনপ্রকার বিদ্যুতের ভর নাই, 
পণ্ডিত সেড উইক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্ধালয়ে প্রথমে এর সন্ধান পান। 
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উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নব বিজ্ঞানের মত ছিল * পরমাণু অচ্ছেন্ত, 
aroy, নিত্য ও নিরেট, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরীক্ষার কলে ডাল্টনের' 
-প্ররমাণুবাদের প্রথম স্বীকার্য এখন আর চলতে পারে না। প্রত্যেক 
পরমাণু গঠিত নিউট্রন, প্রোটন্‌ ও ১ ইলেক্ট্রনের সমবায়ে, উহ! অনিত্য 
কারণ এক পরমাণু ভেঙ্গে নূতন পরমাণু গঠিত হ'তে পারে। উহা 
রক্রবহুল, পরমাণুর ভিতর একেবারে খালি বল্লেও অত্যুক্তি ZIA l 
মৌলিক পদার্থের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। সকল পদার্থের 
পরমাণু একই এবং মূল তিনটি উপাদানে গঠিত, তাহলে দেখ! গেল 
প্রকৃতি তিনটি মূল ( ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ) উপাদানে গঠিত | 
মন দেহ অপেক্ষা, আরও বহু সুক্ষ পরমাণুর দ্বারা গঠিত, পরমাণু 
কম্পনশীল, স্থূল পরমাণুরও যেমন কম্পন আছে, LH পরমাণুতেও 
এরকম কম্পন আছে, তবে কম্পনের স্তর ভেদ হবে। অতি সুক্ষ 
পরমাণুর ছারা! মন গঠিত তাই স্থুল পরমাণুর চেয়ে বহুগুণে কম্পনও 
বেশী। তাহলে দেখা যাচ্ছে মন ব'লতে যে পদার্থ বুঝায়, তিনটি 
গুণযুক্ত কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়, সেইজন্য প্রত্যেক মানুষের 
মধ্যে (সত্বঃ রজ, তম) এই তিনটি গুণ দেখা যায়, এই সত্বগুণই 
মানুষের মধ্যে AS অসতের সামপ্রস্ত বজায় রেখেছে। 


* একটি পরমাণুর ব্যাস এক সে্টিমিটারের ৫ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র | 


(এক ইঞ্চির ২০ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান )। 


আর ওজন *০৩৩৩০৩১০৩ ৩৩৩০১০৩৩০ ৩৩১৩০৩০০০১৭ গ্রাম। এই পরমাণু 


এতই LH তাদের দেখা যায় না, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যও দেখা 
যায় না। 

১ শীট জন্মের ছয়শত বর্ষ পূর্বে মিলিটাসের থেল্সে। tata (amber) ঘষিযা 
একটি নূতন শক্তির উদ্ভব লক্ষ্য করেন। বহুযুগ পরে রাণী এলিজাবেথের সময় 
ডাঃ গিলবার্ট গ্রীক ভাষায় আদ্বারের প্রতিশব্দ ও শক্তির নাম দিয়াছিলেন 
'ইলেকটি সিচি’। যখন এই কণিকা আবিষ্কার হ'ল, তখন ডাঃ জনস্টন স্টোনি এর 
নাম দিলেন ইলেকট্রেন। i 
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বেদাস্ত বলেছেন_-সব ত্যাগ কর? না মোটেই তা বলেন নি, 
বেদান্ত বলেছেন তোমারই জগৎ, এই জগতের তুমিই AME, তোমার 
জগতকে তুমি কি ক'রে ত্যাগ করবে, তোমার এখন কর্তব্য কি? 
জগতের সকল জায়গায় তোমায় বিচরণ. করতে হবে, কারণ কোন 
রাজ্যে কি হ'চ্ছে তোমায় দেখতে হবে, তা না হ'লে তুমি সম্রাট 
হওয়ার উপযুক্ত TE | 

তোমার পণ্ডিতদের টেলিভিশাঁন আবিষ্ধারে, বেদান্ত বিশেষ 
আনন্দিত, বেদান্ত তোমার পণ্ডিতদের বলছেন এবার তোমরা আমার 
কথা বুঝতে পারবে! কেন গীতায় বল! হয়েছে পৃথিবীর সকল 
মানুষের পা দিয়ে চলছি, মুখ দিয়ে "খাচ্ছি, দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, পৃথিবীর 
সকল বস্তুই আমার, আমিই পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই আছি। 

তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই__বেদাস্ত তোমার পণ্ডিতদের আগে 
বলেছিলেন, ওঠ, জাগ, শেষ সীমানায় না যাওয়া পর্যন্ত থেম না l 
এই টেলিভিশান আবিষ্কারের পর আবার সেই কথা ম্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছেন ওঠ, জাগ, আমার কথা-_বুঝবার আর বেশি দেরি নেই, 
প্রায় শেষ সীমানায় এসে পড়েছ, তোমাদের আর একটু এগোতে 
হবে তাহলেই সব শেষ VA যাবে। 

এগোঁবার পথটি কি? বেদান্ত তাই বলছেন শোন। 

তোমার পণ্ডিতের! উপস্থিত কতকগুলি শরীরের ও দেহের উপরে 
যে সকল বস্তু রয়েছে, জামা, কাপড়, জুতা ইত্যাদির স্থূল পরমাণুর 
(সংস্কৃত ভাবায় যাকে তন্মাত্র! বলে) কম্পনকে টেলিভিশীন যন্ত্রে 


সাহায্যে জগতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন । আর এ কম্পনগুলি আর একটি 


যন্ত্রের সাহায্যে একটু স্থূলভাবে পরিণত হয়ে পর্দায় প্রতিফলিত 
হচ্ছে । উপস্থিত যে কম্পনগুলিকে টেলিভিশীন যন্ত্রের দ্বার! গতির 
aR করা হচ্ছে, সেট! দেহের ও দেহের উপর আচ্ছাদিত বস্তুর স্থূল 
পরমাণুর কম্পন। এর সঙ্গে মন না থাকায় যে মানুষের দেহের 
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কম্পন অন্য জায়গায় যাচ্ছেঃ আর অপর লোকে তাঁর প্রতিবিষ্ব 
দেখছে, সে নিজে কিন্ত অপরকে দেখতে পাচ্ছে না। 

বেদান্ত বলছেন-_এই কাজটা একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে, মানুষের 
Å মনকে (মনের কম্পনকে নয় ) জগতের ' সর্বত্রই এবং জগতের 
বাহিরেও ছড়িয়ে দিতে হবে, তবেই তোমরা সাধনায় সিদ্ধ লাভ করতে 
পারবে। তা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। তখনই তোমরা বুঝতে 
পারবে জগতের সব জায়গায় বিরাজ ক'রছ, একই TS ACSI 
করতে পারবে এই পৃথিবীতেও আছ আর নক্ষত্র লোকেও আছে, এই 
পৃথিবীর মধ্যেও আছ আর পৃথিরীর বাইরেও আছ। এই পৃথিবীর 
খবর এবং নক্ষত্র লোকের খবর একই সময়ে জানতে পারবে | বখনই 
তোমাদের মন সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়বে তখনই তোমরা প্রত্যেক জীব- 
দেহের মধ্যেও প্রবেশ ক’রতে পারবে, তখনই তোমরা বুঝতে পারবে 
প্রত্যেক দেহই. তোমাদের, জীব জগৎ সবই তোমাঁদের, তোমরাই 
জগতের সব বস্তুর ভিতরই বর্তমান। তখনই গীতার বাণী অনুভব 
ক'রতে পাঁরবে। | 

এখন প্রশ্ন__যন্ত্রের সাহায্যে মনকে জগতে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে 
কিনা, আর ছড়িয়ে দেওয়া গেলেও কোন ফল হবে কিনা? 

আধুনিক বিজ্ঞান বলেন, সমগ্র জগতটি জড় ও শক্তির সমবায়ে 
ais জড় জগৎ কতকগুলি পদার্থের কম্পন ছাড়া আর কিছুই 
নয়। জগতের প্রত্যেক পরমাণুর কম্পন অনবরতই হঃচ্ছে। 


ante বলেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বস্তগুলিকে অনুভব করা যায় . 


ae] আলো, উত্তাপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি ইহারা সেই 
অজ্ঞাত স্থির বস্তুর উপরিভাগের (Matter ও আদিভূতের কম্পন 
ছাঁড়। আর কিছুই নয় |) 

পণ্ডিত ক্রকস্‌ বলেছেন, এক সেকেণ্ডে ৩২টি বায়ুর কম্পন হ'তে 
শব্দ প্রথমে বর্ণগোচর হয়, এবংষখন এ কম্পন প্রতি সেকেও 
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৩৩০০০ হাজারের যখন কিছু কম হয় তখন আর শব্দ শুনা বায় 
না। উত্তাপ ও আলোকরশ্মির কম্পন এত দ্রুত হয় ওটা প্রায় 
ধারণার মধ্যেই আনা যায় না। ১৫টি রাশির দ্বারা ওদের কম্পনের 
হার প্রতি সেকেণ্ডে নিরুপিত হয়। * রেডিয়াম নামে যে মৌলিক 
ধাতু তার কম্পনের হার প্রতি সেকেণ্ডে ৯০ লক্ষের ১০ লক্ষ গুণের 


১০ লক্ষ গুণ (nine milliance of milliance of milliance ) 


' অপেক্ষাও আরও বেশী। 


আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্ব বর্ণনায় প্রাণ, মন ও চেতনার কোন 
স্থান নেই, বিশ্ব বৈচিত্রের মধ্যে নব বিজ্ঞান যে ARA সন্ধান 
পেয়েছে তা এক সর্বব্যাগী তেজরশ্মির কম্পন, (এই তেজ শব্দ 
ভয়ানক মারাত্মক শব্দ এর অন্তনিহিত মর্ম কি, আমি তোমায় পরে 
তা বলব, এই তেজের প্রথম আবিষ্কারক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের|। 
তোমার পণ্তিতরা এর আভাষ মাত্র পেয়েছেন আর আমার 
বৈজ্ঞানিকেরা এই come ইন্দ্রিয় রাজ্যের বাহিরে গিয়ে প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞানের দ্বারা অনুভূতিতে পেয়েছেন। ) এই মতবাদ বড় অদ্ভুত 
মতবাদ | এই মতবাদের একদিক “এক সর্বব্যাপী তেজরশ্মির কম্পন” 


. আর অপর দিক “মন, প্রাণ, চেতনার” কোন স্থান নেই ।' 


বেশ ভাল কথা, এটাই al হয় মেনেই নিলুম। এখন তোমার 
পণ্ডিতদের জিজ্ঞাস করা যেতে পারে, এই যে এক সর্বব্যাগী 
তেজরশ্মির কম্পন একথা কে জানল? আর কার সাহায্যেই বা 
তোমার পণ্ডিতর! জানতে পারলেন। কম্পনের সাহায্যে জানলেন? 
না-ত! কখনই হ'তে পারে না, কম্পন অর্থে কি বুঝায়? কেবল 
গতি। গতি হ'তে গতি ছাড়া আর কিছু হয় না এটা প্রকৃতির 
নিয়ম, গতি হ'তে চেতনার উৎপত্তি হয় না; আর তোমার পণ্ডিতরাও 
একথা স্বীকার করেছেন। তাহলে দেখ! যাচ্ছে তোমার পণ্ডিতরা 


æ পৃথিবীতে ১ পাউণ্ড রেডিয়াম পাওয়া দুদ্ধর ৷ 
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কম্পনকে জেনেছেন নিজের চেতনা দিয়ে । আবার তাঁরাই বলছেন 
বিশ্ব বর্ণনায় মন, প্রাণ, চেতনার কোনই স্থান নেই। এটা স্ববিরোধী 
কথা হ'য়ে পড়ে না? | 

তাই carte বলেছেন, এই কম্পনের রাজ্যের বাহিরে জ্ঞান ও 
বুদ্ধির মূলে সেই এক আত্মাই আছেন। ওই চৈতন্তের সাহায্যেই 
কম্পনকে জানা যায়। 

সমস্ত জগতটাই পরমাণুর কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে কম্পন নিজে যদি নিজেকে al জানতে পারে 
তা হ’লে এটা! স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই অপর কোন বস্তুকে 
মানতেই হবে, যে এ কম্পনকে জানছে। আর সেই বস্তুটি 
স্পন্দনবিহীন হওয়া চাই। তবেই এ কম্পনকে জানতে পারবে 
তা না হ'লে নয়! 

কারণ, ধর একটি লোকের ফটো টিতে বন কি বরা 
. হুঃচ্ছে, এ দেহের কতকগুলি সচল আলোক কণাকে অচল অবস্থায় 
আনা হ’চ্ছে, fee ক্যামেরা যদি কাঁপতে থাকে, তা হ'লে কি 
লোকটির ছবি স্পষ্ট ভাবে উঠবে? না-অতি- অস্পষ্ট ভাবে 
উঠবে, দেখে কিছুই বুঝ! যাবে না। ত! হ'লে দেখা গেল কেবলমাত্র 


'ক্পন্দনকে স্পন্দনহীন বস্তই প্রকাশ করতে পারে। মনদিয়েও 


কিছু জানা যায় না-_কারণ কি? 

কারণ এ এক। মনও পরমাণুপুণ্জে গঠিত, পরমাণু সর্বদাই 
কম্পনশীল, মন যে বস্তু সেও সর্বদাই কীপছে। তাহলে বাইরে 
থেকে বস্তুর কম্পন এসে যা মনে লাগছে (শুনা এবং এবং দেখ!) 
মন এই বস্তগুলিকে প্রকাশ ক’রতে পারবে all কারণ বাহির 
হ'তে যে কম্পনগুলি আসছে তাদের সম্পূর্ণ অবয়বগুলির ছাপ 
মনের উপরে স্পষ্ট ভাবে পড়তে পারে না, অতি অল্পষ্টভাবে পড়ে 
কারণ মন কীপছে। মন নিজেই, কিছু স্পষ্ট করে বুঝতে পারে 
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ay তাই সে প্রকাশও ক'রতে পারে না। মনের পেছনে এমুন 


একটি নিশ্চয়ই স্পন্দনহীন পদার্থ আছে যার উপর গিয়ে. এ 
কম্পুনগুলি অচল অবস্থা ধারণ ক’রছে। মনের প্রেছনে যে fa 
বস্তুটি রয়েছেন ওরই কৃপায় মন জানতে পাঁরছে। 

মনের উপর যে কোন ছাপ পড়ে না, ত!” অতি সহজেই এটা 
বুৰা যায়। মন যখন কিছু জানতে চায় অর্থাৎ মনের মধ্যে যে সকল 
বস্তুর আগে ছাপ পড়েছে সেই বস্তুকে বাইরে এনে ( objectification.) 
যখন দেখতে চায়। তখন মন সম্পূর্ণভাবে ভারে সহ 
পারে না, শুধু অস্পষ্ট একটু আভাষ পায় মাত্র । 

ধর তুমি তাজমহল দেখেছ, অথবা অন্য যা কিছু দেখেছ, সেই 
যদি আবার তোমার দেখবার ইচ্ছা হয়, তাহলে তোমার মধ্যে 
যে ছাপ আছে সেইটিকে আবার স্মৃতিতে আনবে বটে, কিন্ত 
এক TASS আরোও অনেক কম সময় তুমি এটিকে স্মৃতিতে 
রাখতে পারবে আর ওই মুহুর্তের মধ্যে আরো শত শত বস্তুর TI 
তোমার স্মৃতিতে আসবে কোনটিই তুমি স্পষ্ট ভাবে ধারণা করতে 
পারবে ail | 
gd দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে মনের উপর কোন ছাপ পড়ে 
না, মনের পিছনে যে স্থির বস্তু রয়েছে তাঁর উপর ছাপ পড়ে, 
মন সেই ছাপটিকে দেখবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন সব সময় কীপছে 
বলে ওই ছাপকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারে না। নদীর জল যখন- 
অশান্ত অবস্থায় থাকে, তখন নদীর তলদেশ স্পষ্টভাবে দেখা' 
যায় না। 

মোট কথা, মনও TH জড় আর জড় বস্তু মাত্রই কম্পনশীল, 
আর যার কম্পন থাকবে, সেই গতিশীল হবে, গতি, গতি ছাড়া আর 
কিছুই নয়। গতি কখনই জ্ঞান হ'তে পারে a é 
" স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মন i আরও একটি sare নিশ্চয়ই 
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হ্বীকার করতেই হবে, তা ন! হ'লে মন যে জানছে * “আমি” একটি 
we কি করে? জ্ঞানের আলোতেই মন জানছে। তাহলে এও 
দেখা যাচ্ছে মন ও জ্ঞান ছুটি এক বস্তু নয়। আর এও দেখা যাচ্ছে 
জ্ঞান হ'তেই মনের উৎপত্তি 


* কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিক অতি দুরহ ও জটিল একটি কথা. বলেন, 
“আমি, আছি বলেই এই জগৎ আছে, আর আমি যদি না থাকি তবে এ জগৎও | 


থাকবে না। অর্থাৎ “আমি” এই যে জ্ঞান এরই উপর দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব 
নির্ভর ক'রছে। এই কথার অর্থ আবার ‘অন্ত ভাবে প্রকাশ হ'য়ে থাকে, 
যথ|--জগতের সকল লোক যদি' মারা যায়, মনুয্জাতি যদি আর না থাকে, 
wags ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে জগৎ প্রপঞ্চও আর 
থাকবে না। কিন্তু এ ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই eels জানলেও মনস্তত্ব দিয়ে 
We করতে পারেন না। তাহারা এই তত্বের আভাষ পেয়েছেন মাত্র | 
“ভারতীয় প্রাচীন মনন্তত্ববিদ্গণ বলেন-_স্থুলভূতগুলি সুস্মভূত হ'তে উৎপন্ন | 
যাহা কিছু স্থুল,.তাহা কতকগুলি Ta বস্তুর বারা গঠিত_এঁগুলিকে সংস্কৃত 
ভাষায় তম্মাত্রা বলে। প্রথম স্থলভূত যাহাদেরকে ইন্দিয়ের দ্বারা অনুভব করা 
TH) তারপর VES এঁ সুস্মভূতের দ্বারায় স্থুলভূত গঠিত। Seta Sfat- 
গণের অর্থাৎ cole, কান, নাক ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগ হ’চ্ছে। যে ইথারতরক্ব 


চোখকে স্পর্শ করছে, তা? দেখা যায় al বটে, কিন্তু এটা জানা আছে আলো! . 


দেখার আগে চোখের Ma সঙ্গে ইথারের সংযোগের প্রয়োজন, তা? না হ’লে 
আলে! দেখা সম্ভব নয়। শ্রবণ সম্বন্ধেও এইরূপ । কাণের সংস্পর্শে যে onia- 
গুলি আসছে,. তাদের দেখা যায় না, অবশ্যই জানা আছে সেগুলি আছে। 
এই তন্মাত্রাগুলির কারণ E অর্থাৎ কার পরিণাম। 

ভারতীয় মনন্তত্ববিদ্গণ_এর একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর উত্তর দিয়েছেন 
তাহার! বলেন--তন্নাত্রাগুলির কারণ “অহংকার”.ব| অহং-তত্ব বা ‘অহং জ্ঞান? 
এই অহংজ্ঞান, এই সকল সবস্মভূতগুলির ও ইন্দিয়গুলির কারণ | 

ইন্সিয় কোনগুনি_ আধুনিক শরীর Ra মতে। উহা afore 
একটি WT কেন্রমাত্র। চক্ষু কর্ণাদি কেবল বাহ যর মাত্। এই kisi 
“ৰা ইন্জিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান। 
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মনের অস্তিত্ব কার উপর নির্ভর করছে? . 

ওঁ জ্ঞানের উপর, জ্ঞান না থাকলে মনের অস্তিত্বই নেই? 
জ্ঞানই প্রকৃতির জন্মদাতা এটা ন! মান! ছাড়া আর অন্ত কোন 
উপায় নেই। কারণ প্রকৃতিশ বলতে মনকেই বুঝায়। 


i প্রকৃতিকে যদি জ্ঞানই প্রকাশ করে থাকে, তাহলে বহির প্রকৃতিকে: 


জ্ঞানই প্রকাশ ক'রেছে। প্রকৃতি সমপ্রণালীক ৷ আর এই জ্ঞান 


স্পন্দনহীন, যার স্পন্দন থাকবে সেটা যত THE হ’ক, তার একটি 


সাংখ্য দর্শন মতে Rangga প্রণ!লী ‘এই, প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হ'তে 
ঘাত বা Bes প্রদত্ত হয়, তাতে Bia সকলের ভৌতিক ছার সকলকে 
উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুর!দি ইন্ডিয়দ্বারা বাহ্‌ বিষয়ের আঘাত হ'ল, 
তারপর ইন্দ্রিয় হ'তে মনে, মন হ'তে বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধি হ'তে এমন এক পদার্থে 
গিয়ে লাগল-_যাহা একতত্বম্বরূপ-'উহাকেই সাংখ্যদর্শন আত্মা বলেন | 

আধুনিক শরীর Rea আবিষ্কার করেছেন- সর্বপ্রকার বিষয়।ছভৃতির' 
জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে। প্রথম-_নিয় শ্রেণীর কেন্দ্রদমূহ, দ্বিতীয়-_উচ্চ শ্রেণীর' 
কেন্দ্ৰসমূহ, আর এই দুটির ace মন ও বুদ্ধির কাজ ঠিক মেলে, কিন্তু তারা 
এমন কোন কেন্দ্র পাননি, যা অপর সকল কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করে, Wests: 


কে এই কেন্দ্রগুপির একত্ব বিধান করছে, আধুনিক শরীর Ratana এর উত্তর: 
দিতে অক্ষম। 


+ প্রকৃতি শব্দের ইংরাজী Nature! প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ প্রকৃতির দুটি” 
ভিন্ন সংজ্ঞা করেছেন । ১ম, প্রকৃতি ইংরাজী nature শব্দের প্রায় সমান' 
afl আর a অপেক্ষাকৃত দার্শনিক নাম-_দ্অব্যক্ত+, যাহা ব্যক্ত বা" 
প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নয়, উহা! হ'তে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, উহা Vow: . 
অধুপরমাণু সকল, ভূত, শক্তি, মন, বুদ্ধি সকলই উৎপন্ন হ'য়েছে। সাংখ্যমতে: 
সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ- সত্ব, রজ, তম্‌ এই ত্রিগুণের আধার, Fed 
চৈতন্তময় পুরুষের বিপরীত ব্রিগুণাত্মিকা জড় wel পুরুষ বা! আত্মা_সান্সিধ্- . 
দার! ইহার ভেতর চৈতন্যের আধান হয়। ইংরাজী nature শব্দের মানে স্বভাঁব,- 

স্বভাব চৈতন্যেরই হয়; জড়ের' কোন স্বভাব হওয়া সম্ভব [নয়_কারণ আড় 
ত্বপ্রকাশক নয়। 
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আকার থাকবেই। সেই সীমাবদ্ধ হবে, জ্ঞান স্পন্দনহীন এই জন্য 
এই পরমূজ্ঞান (বিজ্ঞান) কোন কিছুর দ্বারাই সীমাবদ্ধ নন। 
অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাগী আত্ম। (তেজ )। 

তাই বেদান্ত বলেছেন “অনেজদেকং” অর্থাৎ যাহ! স্পন্দনহীন 
তাহাই আত্মা | 

জগতের মধ্যে মনই স্বার চেয়ে বেগবান। পণ্ডিত ক্রকৃস 
রলেছেন “মাথার যে কেন্দ্র হ'তে চিন্তার কম্পনগুলি বাহির হয় এ 
স্থানে এ কম্পনগুলির কোন প্রকার সংখ্য! নির্ণয় কর! সম্ভব নয়, 
কারণ এ কম্পনগুলি অতি ra প্রাকৃতিক শ্তিপুপ্ধের দ্বারা উৎপন্ন 
হয়।” তিনি আরও বলেছেন “যদি এমন কোন শক্তির ধারণ! 
করতে পারি যে এ শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে ইংরেজী সংখ্যা হিসাবে 
হাজার হাজার ট্রিলিয়নবার ( মনে রাখতে হবে একের ডাইনে ১২টি 
শুন্য বসালে যে সংখ্যা হয় তাঁকেই এক Trillion বলে ) কম্পন উৎপন্ন 
করতে পারে এবং এর উপর আরও যদি ধারণ! করা বায়, এ কম্পন- 
গুলির বেগ তাদের গতির ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যদি সমানভাবে চলে 


তাহলে এই চিন্তাপ্রবাহ সময়ের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেই . 


পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে” | 
বেতারের গতি অপেক্ষা চিন্তার গতি আরও বহু Gel যে 


(কোন লোকের মন সূর্য্য বা সূর্য্য মণ্ডল ছাড়িয়ে জগতের শেষ প্রান্তে - 


যেতে পারে এক পলকের মধ্যে | 
আগে প্রশ্ন এসেছে, যন্ত্রের দ্বারা মনকে জগতে ছড়িয়ে দেওয়া! 
যেতে পারে কিনা। আর পারা গেলেও কোন কাজ হবে কি না? 
মনের কম্পনের সংখ্যা এত বেশী যে, এত অতি উচ্চ শক্তি 
বিশিষ্ট কোন w তৈরী করা সম্ভব নয়। মনকে! যদি না ছড়িয়ে 
দেওয়া বায় জগৃতের মধ্যে তাহলে সি RI ভেদ করা কোন 
রকমেই সম্ভব নয় । 


Bs 
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Aite বলেছেন স্থির রহস্ত ভেদ করার এই এঁকই মাতি প পথ ৷ 
তা’ ছাড়ী আর অন্য কোন উপায় নেই, কারণ এই সীমাবদ্ধ জগতের 
বাইরে যেতেই হবে। 

আগেই বলা হ'য়েছে গৃহের মধ্যে থেকে গৃহের সম্পূর্ণ অবয়ব 
দেখা সম্ভব নয়। আগে তোমায় এও বলেছি জগতের পরিধি ৪০ 
কোটি আলোকবছর দূরত্বের সমান এর শেষ সীমাঁনায় রকেট কিংবা! 
অপর কোন যন্ত্রের সাহায্যে এই স্থুল শরীরকে পাঠান কৌন রকমেই 
সম্ভব নয়। মনই কেবলমাত্র এই কাজ ক'রতে পারে। 

নব-বিজ্ঞানের এইবার হবে চরম পরীক্ষা টেলিভিসাঁনের সাহায্যেই . 
re নূতন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করেই হোক, মনকে তাদের 
জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেই হবে, তাহলেই হবে নব-বিজ্ঞানের 
শেষ। এর পর আর কিছুই করবার থাকবে না। 

কিন্তু এখানে একটি চরম প্রশ্ন আসছে, মনকে যন্ত্রের সাহায্যে 
জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেই কি সব কিছুর সমাধান হবে? 

না__তা। কখনই হ'তে পারে না; কারণ মন (কম্পনশীল,) গতি 
ছাড়া আর কিছুই নয়, গতিত কিছুই জানতে পারবে না, মন যে 
অপরের হস্তে যন্ত্র মাত্র তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। মন 
যদি দেহ যন্ত্রের চালক হ'ত তাহলে মন নিজের ইচ্ছা মত দেহের 
জ্পন্বন বন্ধ ক’রতে পারত। কৈ তাত” পারে না। এতেই বুঝা 
যাচ্ছে মন অপর কোন বস্তুর দ্বারা চালিত। 

আর একটি উপমার দ্বারা দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে মনের 
নিজের কোন ক্ষমতা নেই। মন যদি সবই হ'ত তাহলে ‘আমি’ 
বস্তুটি কি? মন তার সমাধান নিশ্চয় করতে পাঁরত_-কৈ তাঁত’ 
পারে না । মান্গুষকে যখন ওঁষধের দ্বারা *্অজ্ঞান করা৷ হয়, 


যে RE EEE EIR 
* স্তার হামক্রি ড্রেভি যখন Laughing Gas পরীক্ষা! করছিলেন, সেই সময় 


লাফিং গ্যাসের টিওবটি ফেটে যায়, তাহাতে স্যার ড্রেভি কিছুক্ষণের জন্য 
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তখন মনের অস্তিত্ব থাকে ন! বটে, কিন্তু হৃদ-যস্ত্ের কার্য বন্ধ হয় না, 
এর দ্বার! প্রমাণ হয়, মন অপরের হস্তে যন্ত্র মাত্র । আধুনিক বিজ্ঞানের 
যুগে “মহা-বেদের' (রামকৃষ্ণ কথামুত ) ভাষায় বলতে গেলে বলতে 
হয় ‘পাকা আমি” সত্য আর “কাচা আমি’ (অহংকার) এটা কোন 
পদার্থই নয়। পাকা আমি নিধিকার, সকল বিষয়ের সাক্ষীস্বরূপ 
বর্তমান। দুঃখ, সুখ বা aged হয় ত!’ কাচা আমিতেই হয়। 
তাই বেদান্ত বলেন, LÁ যথা সর্বলোকন্ত oR লিপ্যতে চাচ্ষু- 
বৈবাহাদোষৈঃ, | একস্তথ! সর্বভূতাত্তরাত্ম। ন লিপ্যতে লোকছঃখেন 
বাহ্‌” ॥ সর্বলোকের চক্ষুম্বরূপ TÁ যেমন চক্ষুগ্রণহা বাহা অশুচির সঙ্গে 
লিপ্ত হন না। তেমনি একমাত্র সকল ভূতের অন্তর আত্ম 
জগতের দুঃখের সঙ্গে লিপ্ত হন না__কারণ তিনি আবার জগতের 
'অতীত। 


তাই বেদান্ত বলেছেন মন্্ষের মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয় মনে লয় হয়, : 


মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় লীন হয়ে, তারপর অতি সুক্ষ 
আকার ধারণ ক'রে দেহ ছেড়ে চলে যায়। 

এখন প্রশ্ন_আত্মা। কি কেবল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এই তিন বস্তুকে 
লয়ে LA আকার ধারণ করল? না তার সঙ্গে আরে! কিছু রইল। 

আত্ম! দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন, শরীরের পর শরীর প্রস্তুত 
করেন, আর মানুষে যে চিন্তা করে, যে কোন কার্য করে, তাই 
WHS রয়ে যায় | আবার সময় হ’লেই ওরা স্থুল ব্যক্তভাব ধারণ 
করে। যখনই মানুষ কোন চিন্তা, কার্য, দেখাশুনা ইত্যাদি করে, 
তখনই মনে একটি তরঙ্গ উঠে। উহ! যেন চিত্ত দের ভিতর ডুবে 


APRS হারিয়ে ফেপেন, এবং তারপর যখন আবার তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন 
৷ তিনি বলেছিলেন, এই সময়টুকু তিনি এই জগতকে একটি অখণ্ড ভাবরূপে 
SRST করেছিলেন। কাচা আমির নাশ হ’লে পাকা আমিতে এই ভাব 
উপলব্ধি হয়। 
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বায়, LH হ'তে আরে! LAOA হ'তে থাকে; কিন্তু ওদের একেবারে 
নাশ হয় না। উহার! মনের মধ্যেই যে কোন মুহুর্তেই স্মৃতিরপ 
তরঙ্গাকারে উঠবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বর্তমান থাকে । 'এইরূপেই এই 
সকল সংস্কার সমষ্টি আত্মার সঙ্গে বেরিয়ে ঘায়। 
শরীরের পতন হ’লে আত্মার কোন দিকে গতি হবে, তাহার 
নিৰ্ণায়ক কে? মন যে রকম কাজ, চিন্তা করেছে, ওই ভাবগুলিই 
হবে পরিচালক। আত্ম। আপনার ভেতর a সকল ছাপ নিয়ে নিজের . 
গন্তব্য অভিমুখে অগ্রসর হবে। ৃ 
যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, আবার ভোগের জন্য আর, 
একটি নূতন শরীর গড়তে হবে, তবে Gal এমন পিতামাতার কাছে. 
যাবে, যেখানে গিয়ে তার মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ ক*রতে পারবে | 
| এইরূপে আত্মা দেহ হ'তে দেহান্তরে যাবে, কখনও * স্বর্গে আশর 
কখনও পৃথিবীতে এসে দেহ ধারণ করবে। এইরকম ভাবে এগুতে 
থাকবে, যতদিন না ভোগের শেষ হ'য়ে আবার উহার উৎপত্তি স্থানে 
প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখনই মন নিজের স্বরূপ জানতে পারে। তিনি 
তখন ব্বয়ংজ্যোতি ও মুক্ত হ'য়ে যান, তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু ' 
কিছুই হয় না] 
পাশ্চাত্য জাতির ধারণ! ছিল মন আর আত্মা একই TEI 
তাই Stal আত্মাকে soul বলে জানতেন! সংস্কৃত দর্শনের সাহায্যে 
তারা এখন বুঝেছেন মন ও আত্ম! এক বস্তু নয়। পাশ্চাত্যের 
aft মেক্ষণূলার আত্মাকে “inner life” বলেছেন। তাই তিনি 
বলেছেন, “if we are ask to ourselves from what literatures 
we (European) may draw that corrective which is most. | 
7 বেৰে নরকের কথা| নাই পরবর্তী ুগে পুরাণে নরকের কথা পাওয়া যায়) 
তবে পুরাণ রচয়িতের! দয়া করে অনন্ত নরক ভোগের কথা কিছু বলেননি এই a 
a] করেছেন। 
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wanted in order to make our inner life more perfect, 


infact more trully দি should point to India. আগে 
তোমায় বলেছি মন অতি PH ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন (A7, 
রজ, তম) পরমাণু, We গঠিত সেইজন্য সর্বদাই কম্পনশীল। 
আরও বলেছি পরিদৃশ্তমান জগতে সবই আপেক্ষিক একটির উপর 
আর একটি নির্ভর করছে, ভাল ন! থাকলে মন্দের ধারণা আসে না। 
“মুত্যু আছে বলেই জীবনের এত মূল্য, আর মৃত্যু যদি না থাকত 
জীবনের কোন মূল্যই থাকত না, তখন একটি বোঝা ছাড়া আর 


কিছুই মনে হ'ত না। 


আপেক্ষিক তত্ব কি? একটির উপর আর একটি নির্ভর করছে 


অর্থাৎ এই পরিদৃশ্মান জগতে .নিরপেক্ষ কোন বস্তু থাকতেই পারে 
All এই হচ্ছে নববিজ্ঞানীদের ধারণা, অপর পক্ষে নীরপেক্ষ কোন 
বস্তু না থাকলে আপেক্ষিক কোন: বস্তুর ধারণাও করা যায় না। 
এটা মানতেই হবে, তা ছাড়া অন্ত কোন পথ নেই, তা না৷ হ’লে 
ora শান্তর বিরুদ্ধ হ'য়ে পড়বে। 


& ঘটনাবলীর সার্বজনীন বর্ণনা করা যেতে পারে, ত্রৈমাত্রিক দেশের ACT 


একমাত্রিক কালকে জুড়ে চতুর্মাত্রিক দেশ কালের কঠামোতে। কারণ দেশ ও 


কালের FOR ধারণা আপেক্ষিক, পৃথক ভাবে তাদের কোন gI বা সার্বগরনীন 


অর্থ নেই। দর্শকের নিজের অবস্থিতি ও গতির উপর দেশ ও কালের মাপ 
যার বদলে। একের মাপ নির্ভর করে অন্তের মাপের কাঠির উপর । কিন্ত 
দেশ কালের সমন্বয়ে যে মাপ তা সকল দর্শকের পক্ষে সকল অবস্থাতেই সমান 
এই হ’ল আপেক্ষিক তত্র মূল ভিত্তি। (Relativity Theory) 
, ২ নব বিজ্ঞানীরা তাই আজ নিউটনের নিয়মের উপর স্থান দিয়েছেন 
আইনষ্টাইনের এই CRF! আসলে আমরা কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অনুভব 
ক্রি নাঃ এ বস্তুর মধ্যে বা স্তর সহযোগে যে ঘটনা ঘটছে তাকেই কেবল 
অনুভব বা প্রত্যক্ষ করি। যখন আমর! জল দেখি, তথন বস্তুত আমরা প্রত্যক্ষ 
করি জল হ'তে আলোর প্রতিফলন-রূপ ঘটনাকে | 
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এইজন্য স্থির ( কম্পনহীন ) কোন বস্তুকে না মানলে অস্থির: 
(কম্পনগীল ) কোন পদার্থের চিন্তাও করা যায় না । 

তা হ'লে বুঝা! গেল স্থির বস্তু আর একটি জগতে আছেআর সেই 
মহান্‌ বস্তুটি পরমাণুপুঞ্জে গঠিত নয়, কারণ পরমাণু মাত্রই গতিশীল, . 
আর গতি যার থাকবে সেই বস্তুটি যত THE হোক তার একটি 
আকার থাকবেই, সেই জন্যই ওই বস্তুটি কারও না কারও দ্ারায়, 
সীমাবদ্ধ হবেই। আর যে স্থির বস্তু তার কোন আকার থাকা সম্ভব. 
নয়। তা হ’লে দেখা যাচ্ছে সেই তেজময় বস্তুটি নিরাকার, যাহ! 
নিরাকার তাহা অবশ্য সবব্যাগী হ'তেই হবে। 

তাই বেদান্ত এই মহান্‌ জ্যোতির্ময় বস্তুকে আত্মা নামে আখ্যা: 
দিয়েছেন। 3 

আগে প্রশ্ন এসেছে__মনকে জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেই কি মন- 
সব জানতে পারবে? ; 

উত্তরে carte বলেছেন “A”, এই “না” শব্দ ভয়ানক | 

কারণ এই না শব্দের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তা ও কর্ম: 
ধারার চরম সমাপ্তি হ'য়ে যাচ্ছে। 

এখন দেখা যাক এই “না” শব্দের বাস্তবিক কোন মুল্য 
আছে কিনা? 

চিন্তার কম্পন প্রতিসেকেণ্ডে হাজার হাজার টি.লিয়ানবার ৷ afi 
ধরেই নেওয়া যায় এই কম্পনকে ভবিষ্যতে কোন একটি অতি সুক্ষ, 
যন্ত্রের দ্বারার এই মনের কম্পনকে জগতের সর্বত্রই ছড়িয়ে দেওয়া 
সম্ভব হ’ল। এইবার চরম প্রশ্ন আসছে-তোমার পণ্ডিতদের, 
মতান্গযায়ী আত্মার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তোমার 
পণ্ডিতরা যখন ওঁ মহান্‌ বস্তুকে মানতে চান না, যদিও তোমায় 
আগে দেখিয়েছি এ 'মহান্‌ বস্তুর সাহায্য ছাড়া মন কিছুই 
জানতে পারে না। 
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আচ্ছা ধর মনের কম্পনকেও ন! হয় যন্ত্রের ছারায় জগতে ছড়িয়ে 
দেওয়া গেল। তা হ’লেই বা কি হবে? কিছুই হবে T 

কারণ যেটা জগতে ছড়িয়ে পড়ল সেটা অতি সুক্ষ কম্পন ছাড়া 
আর কিছুই নয়। কম্পন কিছুই জানতে পারবে না, কারণ গতি 
কখনই জ্ঞান হ'তে পারে না, এটা তোমারই পণ্ডিতদের স্থির 
সিদ্ধান্ত, তা হ'লে দেখতে পাচ্ছ. নব বিজ্ঞানীরা কোন দিনই স্থপ্টি 
রহস্ত ভেদ ক’রতে পারবেন All আর এর দ্বারা এও প্রমাণিত 
-হ’চ্ছে নববিজ্ঞানের চিন্তা ও কর্ম ধারার হয়ে যাচ্ছে চির-অবসান। 

কেন তোমায় আগে বলেছিলাম তোমার পণ্ডিতর! পরমাণুর 
জগতের শেষ সীমানায় পৌছে যখন দেখবেন পরমাণুর কারণকে আর 
‘যন্ত্রের দ্বার! invention করা যাচ্ছে না, যখন Stal হতাশ হয়ে 
বলবেন, এখন উপায় কি? সব সাধনাই কি আমাদের নিষ্ফল 
হ’ল ? আমি তোমায় বলেছিলাম ঠিক সেই সময় আমি গিয়ে 
তাদের হাত ধরে বিজ্ঞানে পৌছবার রাস্তা দেখিয়ে দেবো যেখানে 
গিয়ে Stal পাবেন পরমাণুর কারণের সন্ধান । 
- উপরন্ত তোমার পণ্ডিতরা মনের পেছনে যে জ্ঞান রয়েছে এটাও 
স্বীকার করলেন কারণ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা দেখা গেল মন 
কিছুই জানতে পারে না। 

মনের নিজের কোঁন চেতনাই লট, অপরের আলোকে 
*মলোকিত। ঠিক চন্দ্রের অবস্থা, আর সূর্য্য হ'তে পৃথকও নয়, 
আবার সূর্য্য হ'তেই চন্দ্রের উৎপত্তি | 

নব বিজ্ঞান আচ্ছা! তুমি যে বললে সুৰ্য্য হ'তে চন্দ্রের উৎপত্তি 
এটা ত’ আমার পণ্ডিতদের মত। তোমার দেশের লোকেরা বলে 
চন্দ্রের মধ্যে যে কাল দাগ আছে সেট! দেখতে খরগোসের মত, তাই 
তামার দেশের লোকেরা চন্দ্রের সংজ্ঞা দিয়েছে শশধর বা শশাঙ্ক। 

দর্শন__আধুনিক অনেক শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতরা বলে 
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থাকেন, প্রাচীন ভারতীয়দের দর্শন Biel বিজ্ঞানের কোন ধারণা 
ছিল না, তাই ভারতীয় ভাষাবিদূর। শব্দের অন্তনিহিত মর্মের দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য দিতে পারেন.নাই । ভারতীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও 
এই মতের সমর্থক দেখা যায়। | 

প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তারা 
প্রত্যেক বস্তুর নাম করণের সঙ্গে তাদের গভীর প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞানের 
পরিচয় atea যায়। সুর্যের আর একটি নাম করণ করেছেন 


 'সিবিতা”-_অর্থাৎ জগৎ প্রসবিতা, আধুনিক বিজ্ঞান এই মতের 


সত্যতা স্বীকার করেন। যদি ভারতীয় পণ্ডিতদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
তাদের কোন ধারণাই না থাকত, ত!” হ’লে তারা বহু যুগ আগে 
একথা কি ক'রে জানলেন। এখন কথ! শশধর ও শশাঙ্ক এই ছুই 
শব্দের কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? অনেক জ্ঞানী 
পণ্ডিতরাও বলেন শশ শব্দের অর্থ খরগোস সত্যই কি তাই__না 
ত?’ মোটেই নয় শশ.+অ ( কর্ত-অ5.) শশ.ধাতুর অর্থ ‘লাফিয়ে 
চলার গতি। 

সব গ্রহগুলির মধ্যে চন্দ্রই অস্থির মাত্র ৫৪ VSI এক রাশিতে 
থাকে, তারপর অন্ত রাশিতে যায়। অন্ত কোন গ্রহ এত শীঘ্র স্থান 
পরিবর্তন করে না। WH ৩০ দিনে স্থান পরিবর্তন করে, মঙ্গল_ 
৪৫ দিন, বুধ--১৮ দিন, শুক্র_২৮ দিন, বৃহস্পতি_-১ বৎসর, 
শনি-__২॥ বৎসর, রাহু ও কেতু ১॥ বৎসর পর স্থান: ত্যাগ করে। 
অস্থির অর্থাৎ লাফিয়ে চলার গতি যে ধারণ করেছে সেই জন্যই 
শশধর বা শশাঙ্ক SSAC বল! হয়, চাদের ভেতর যে কাল দাগ দেখতে 
খরগোসের মত সেই জন্য চন্দ্রের নাম শশধর বা শশাঙ্ক নয়। 

ভারতীয় পণ্ডিতদের গোণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাদের যে কি 
অসাধারণ জ্ঞান ছিল চেরোর ( Chiro ) ভারতীয় জ্যোতিষ বিদ্যার 
SUT প্রশংসা হ'তে তা বেশ স্পষ্ট বুঝা ata | 
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Cheiro ( কিরে Count Louis Hammon ) তাঁর You and 
Your Hand নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন i “People who iir 


their i ignorance disdain the wisdom of ancient races forget 
that the past of India contained secrets of life and philo- 
sophy that folling civilization could not controvert,—but 
were forced to accept. For instance, it has been 
demonstrated that ancient Hindus understood the 
precision of “Equinox” and made calculations that it 
took place once in every 25,870 years. The observation 
_ and mathematical precision necessary to establish such a 
theory has been the wonder and admiration of modern 
astronomers. They with their modern knowledge and up- 
to-date instruments are still quarrelling among themselves 
as to whether the equinox the most important feature 
in astronomy takes place every 25,870 years or every 
24,500 years. The majority belive that the Hindus made 
no mistake, but how they arrived at such a calculation 
is as great a mystery as origin of life itself.” 
আঁধুনিক সুক্ষ যন্ত্রপাতি নিয়েও, আধুনিক জ্যোভিবিদ্রা যে 
Equinox এর ঘটনাকাল পর্যবেক্ষণ ও অন্বপাত দ্বারা যথাযথ ভাবে 
নির্ধারণ করতে পারলেন না, আর ভারতবাদী হিন্দুরা বহুযুগ পূর্বে 
তাহা figa ভাবে স্থির করে গেছেন। 
E.M. Plunkett তার Ancient Calenders and Constellation 
গ্রন্থে লিখেছেন I 
"The opinion of Greek writers at the beginning of 


Christian era may be quoted as showing the high 
estimation in which Indian Astrology were beld.” 
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এখন বুঝলে হিন্দুদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, 
চল আবার আমর! পূর্বের আলোচনায় ফিরে বাই। 

এখন বেদান্ত-_-একটি অদ্ভুত মত প্রকাশ করছেন। বেদাস্ত 
বলছেন, এ কম্পনশীল মন অকম্পন মূল সত্তা হ'তে মোটেই 
পৃথক নয়। 

নব বিজ্ঞান__কম্পনহীন মূল সত্তা হ'তে কম্পনের প্রকাশ হওয়া 
কি করে সম্ভব? কারণ স্থির আর গতি পৃথক বস্ত। গতি হ'তে 
“কেবল গতিরই উৎপত্তি হ'তে পারে, স্থির হ'তে কোন গতির উৎপত্তি 
হওয়া সম্ভব নয়.। 

দর্শন__এই জন্তইত তোমায় আমি আগে বলেছি এটি একটি 
অদ্ভুত মত। বেদান্ত এর কি মীমাংসা করেছেন দেখ । বেদান্তের 
এই মত SALSA মূলে রয়েছে একটি মাত্র ww এই মতটি তোমার 


পত্ডিতরাও (বিংশ শতাব্দীর ) স্বীকার করেছেন অবশ্য তারা বলেছেন 


মূলে আছে ছুই বস্তু শক্তি ও তড়িৎ। কিন্তু এই ছুই বস্তু কোন 
মূল বন্ত হ'তে রূপাত্তরিত তা’ Stal বলতে পারেন A | 

বেদান্ত বলেন, এই আত্মারই রূপান্তরিত বস্তু ( শক্তি ও তড়িৎ) 
‘বেদান্ত আরও বলেন WAS কেবল আত্মাকে অনুভব করতে পারে 
"অন্য আর কারও পক্ষে AST AT | 

এখন ভয়ানক প্রশ্ন আসছে, SA—CHA গেছে মন কম্পনশীল I 
গতি কি ক'রে চেতনা লাভ Pare পারে? 

২য়__আগে দেখা CATA মন সসীম (finite) অর্থাৎ সীমাবদ্ধ 
-আর আত্ম! অনন্ত | 

GAG অনস্তকেই জানতে পারে, WAT কখনও অনস্তে পর্য্যবসিত 
হ'তে পারে না। কারণ অনস্তকে জানতে হ'লে অনন্ত হ'তেই হবে 
তা!’ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। তোমায় আগে বলেছি এই 
eae এসে হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির জ্ঞান হয়েছে 
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শেষ।' আর নববিজ্ঞানের চিন্তাধারাও এখানেই শেষ, কারণ মনের 
প্রকাশককে Stal এখনও জানতে পারেন নি। 
আগে দেখা গেছে মনের অস্তিত্ব জানতে গেলেই মনের যে 
প্রকাশক তাকে মানতে হয়েছে, এবং সেই বস্তুটি কম্পনহীন, আর 
কারো দ্বারাও সীমাবদ্ধ নয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং নিরাকার ও 
সর্বব্যাপী আত্ম। | 
আগে যে ছুটি প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নের বেদান্ত কি মিমাংসা 
করেন দেখ। তোমার মনে আছে বেদান্ত আগে বলেছেন নিরপেক্ষ 
জ্ঞানের দ্বারাই নিরপেক্ষকে TSA কর! যায় আর অন্ত কোন পথে 
নয়। আরও তোমায় বলেছিলাম যৌগিক ata অযৌগিক এই 
জ্ঞান ছুটি কি পরে তোমায় বলব। 
জ্ঞান ছুটি বস্তুর মিশ্রনের ফল, একটা মনের ভিতর থেকে 
আসছে, আর একট! বাহির থেকে আসছে। বাহির ane (ক) 
(ক+মন) এইটাই বাহির জগৎ। 
সকল জ্ঞানই প্রতিক্রিয়ার ফল। ধর সামনে যে বইটি রয়েছে 
এই বইকে জানবার চেষ্টা মন ছাড়া Ata cw করবে | মনকে এ বইটি 
জানতে হ'লে কিছুটা সত্তা এ বইয়ে দিতে হবে, আর যখনই মন 


aire জানতে পারল তখন ওটা একটা যৌগিক we হ'ল. 


(মন+বই)। ' 

মন যখন নিজেকে জানতে চায় তখন ব্যাপারটি কি হয়? আত্মা 
বা তুমি যা ভিতরে রয়েছে ছুই অজান! ww ভিতরের যে অজানা 
বস্তু ওকে “খ” ধর। মন।যখন নিজেকে কোন ব্যক্তিবলে জানতে 
চায়। তখন এ “A” (IFI), এই রকম দেখা যায়। মন. 
যখন নিজেকে জানতে চায় তখন মন | অজানা বস্তুর উপর আঘাত 
করে। তা হলে দেখ! গেল সমস্ত জগতের জ্ঞানকে FHI (aT 


GAS) এবং খ+-মন (অন্তর জগৎ) রলে ধরা যেতে পারে। বাহ 
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জগতের জ্ঞান ও অন্তর জগতের জ্ঞান দুই যৌগিক, অহং জ্ঞান ও 
বুদ্ধি এরাও যৌগিক | 

প্রথমে ভিতরের জ্ঞানের কথ। ধর। প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখ! 
বায়, তা’ সবটাই প্রকৃতির হ'তে পারে না, কারণ ভিতরের যে জ্ঞান 
সেটা গ্ৰ” ও মনের সংযোগে উৎপত্তি আর À গ্ৰ” আত্ম থেকে 
আসছে৷ 

এখন একটি প্রশ্ন আসছে ভিতরের যে জ্ঞান, ত! সম্পুর্ণ মনের 
বললেই ত’ হয়, আত্মার কথ! চিন্তা করার কি দরকার? : ' 

মন যদি সবই হয়, মন তবে “আমি কে” এটার কোন সমাধান 
করতে পারে না কেন? 

যখন মানুষকে ওষধের দ্বারা অজ্ঞান করা হ হয়, তখন মানুষের - 
মনের অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ AREI করবার ক্ষমতা লোপ পায় 
কিন্তু হৃদযন্ত্রের কার্য বন্ধ হয় না। এর দ্বার! বিশেষ ভাবে প্রমাণ 
হ'চ্ছে মনের নিজন্ব কোন ক্ষমতা নেই, মন ছাড়া আর একটি 
বস্তুকে মানতেই হবে তা’ না হ'লে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা 
যায় না। 

মানুষ যে জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত তা’ আত্ম চৈতন্তের শক্তির 
সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। 

মানুষ যে ভাবে আমি আছি, আমি দেখছি “আমি সুখী’ এই 
তিনটি ভাব মানুষের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আর এঁ কেন্দ্র সীমাবদ্ধ 
হ'য়ে অপর বস্তুর যোগে যৌগিক ভাব যখন ধারণ করে, তখনই 
WRI সুখ দুঃখ বলে AJIT FTA l 

এই তিনটি বস্তু, ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক 
আনন্দ বলে প্রকাশ Ze, এই যে সত্তাকে মানুষ জানছে আগে 
বল! হয়েছে ( বহির জগৎ+মন ) যোগের ফল আর gl ও 
প্রেমও (ভিতরের আাঁত্ম4-মন ) যোগের ফল | 
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এই: যে ভিন নত ভিতর থেকে এনে বাইরের বস্ত্র সঙ্গে মিশে 

গিয়ে ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও Tal ভালবাসার 
স্বষ্টি করছে। 

T বেদান্ত এই তিনটিকেই নিরপেক্ষ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ বলেছেন, 
বেদান্ত আরও বলেছেন সেই নিরপেক্ষ ASI, যাহা অসীম, অমিশ্র, 
ate যার কোন পরিণাম নেই। মুক্ত আত্মা যখন প্রকৃতির সঙ্গে 
মিশে গিয়ে মলিন ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখনই উদ্ভিদ্‌ জীবন, মানব 
জীবন, পশুজীবনরূপে প্রকাশ হয়। যেমন দেশ (সীমাবদ্ধ হয়েও 
অসীম বলে মনে হয়) ঘরের দেওয়াল দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ 
বলে মনে হয়, এই দেশ ঘরের মধ্যেও আছে আবার ঘরের বাইরেও 
Se | নিরপেক্ষ জ্ঞান বলে যে জ্ঞানকে মানুষ জানে তাকে WNT 
লা বুদ্ধি ব বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, ওটা সেই 
বস্তুকেই বুঝায় যেটা পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ হ’লে মানুষে ভিন্ন 
fea নামে অভিহিত ক'রে থাকে | নিরপেক্ষ জ্ঞানই হল বিজ্ঞান | 
'আর এইটিকেই “সর্বজ্ঞত!” বললে ওর অনেকটা ভাব প্রকাশ হয়। 

এটা যে যৌগিক বস্তু নয়, আগে প্রমাণ করা হ’য়েছে। ওটা! 

আত্মার স্বভাব, যখনই এ নিরপেক্ষ প্রেম সীমাবদ্ধ হয়, তখন AAA 
ওটাকে ভালবাসা বলে। যেটা স্থল শরীর, TA শরীর, ও ভাবের 
দিকে আকর্ষণ করে এইগুলি এ পূর্ণ আনন্দের বিকৃত বিকাশ মাত্র। 
নিরপেক্ষ সা জ্ঞান ও আনন্দ আত্মার গুণ নয়, ওটা আত্মার স্বরূপ, 
“ওদের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই। আর এই তিনটি একই বস্তু মান্গুষে 
এই বস্তুকে তিন ভাবে দেখে থাকে এই তিনটি সাধারণ জ্ঞানের 
' অতীত। এই তিনটির প্রতিবিশ্বে প্রকৃতিকে চৈতন্যবান বলে 
মনে হয়। 

তোমায় আগে বলেছি তুমি ও আমি অভিন্ন। আর 
তোমার ও আমার চলার পথ নির্দিষ্ট তোমার আর আমার জ্ঞান সবই 
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যৌগিক; তোমার আর আমার কাজ একমাত্র বিজ্ঞানে পৌছবার 
রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া মাত্র। অর্থাৎ একটি মাত্র যে নিরপেক্ষ ae 
আছে তার সন্ধান দেওয়া ate | তুমি আর আমি এ নিরপেক্ষ 
জ্ঞান ( বিজ্ঞানে ) গিয়ে পৌছতে পারব at । 

আর একটি কথা তোমায় বলেছিলাম তোমার নিশ্চয়ই মনে 
আছে, যে আধুনিক বিশেষণ afew বিজ্ঞান মহান্‌ শব্দটি আমার 
মস্তকের উপরে । এখন প্রশ্ন এ নিরপেক্ষ জ্ঞান ( বিজ্ঞানে ) পৌঁছান 
যায় কিনা? 

বেদান্ত বলেছেন হ্যা, পৌছান যায়। আর a কাজ কেবল 
.মনের দ্বারাই AST! তোমার আগে বলেছি এটি ভয়ানক কথা | 
কারণ মন সীমাবদ্ধ ও কম্পনশীল আর আত্মা কম্পনহীন। বেদান্ত 
আরও বলেছেন মনের উৎপত্তি আত্মা হতেই | 

এই দুরহ প্রশ্নের কি মিমাংস। বেদান্ত করেছেন দেখ । বেদান্ত 
বলছেন এতক্ষণ যা! বললাম তা সবই তত্ব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ লব্ধ 
জ্ঞানের জন্য Cae কার্যে পরিণত ক’রতে হবে তবেই পূর্ণ জ্ঞান 
{ বিজ্ঞান) লাভ করা যাবে অন্যথায় নয়। যোগ শান্ত্রের ছারা 
এই CAS কার্যে পরিণত করা যায়, আর অন্য কোন উপায়ে নয়। 

যোগ শব্দের অর্থ কি আগে তোমায় বলেছি, মূলের সঙ্গে শাখার 
মিলন। 

যোগশাস্ত্ৰ এবার কি বলছেন তাই শোন, তোমার মনে আছে 
আগে তোমায় বলেছি যোগ শাস্ত্রের মত মনকে বৃত্তিহীন ক'রতে 
পারলেই WAS Hace পর্যবসিত হয়। 

মনকে বৃত্তিহীন করার অর্থ কি? 

যোগশান্ত্র' বলেন, মনের কম্পনহীন অবস্থাকেই বৃত্তিহীন 
বল! হয়। 

এখন প্রশ্ন মনকে কম্পনহীন কি করে করা সম্ভব ? 
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যোগশান্ত্র বলেছেন মনের কম্পন কি করে উৎপত্তি হয় এট! 
আগে জানতে হবে, ধর সামনে একট! পুকুর রয়েছে ওটার দিকে 
লক্ষ্য কর তাহলেই বুঝতে পারবে। কম্পনের উৎপত্তি কি wa 
দ্বারায় হয়। পুকুরের জল ANG হ'য়ে রয়েছে, যেই মাত্র কোন 
বাইরের বস্তুর দ্বারা আঘাত পেল, সেটা ঢিল হোক বা বাতাসই 
হোক, বা বাইরের যে কোন পদার্থের দ্বারাই হোক। মোট কথ! 
বাইরের কোন কিছু বস্তুর দ্বারায় আঘাত পেলেই কম্পন আরম্ভ হয়। 
আর যখন বাইরের কোন কিছুর দ্বারা আঘাত না পায় তখন আর 


তরঙ্গ থাকে all স্থির ভাব দেখা যায় অর্থাৎ একটি মাত্র বস্তু 


তখন থাকে। 
তাহলে দেখা গেল তরঙ্গ আর জল আলাদ। বস্তু মোটেই নয়, 


আরও দেখা গেল জলের উপরিভাগেই কম্পন হয়, তার তলদেশে 
(কোন কম্পন নেই। 

তাই বেদান্ত বলেছেন মন আত্মার উপরিভাগ মাত্র। মন ও 
আত্মা পৃথক পদার্থ নয়, মনের কম্পনের জন্য মন আত্মাকে স্পষ্ট 
করে বুঝতে পারেনা, অস্পষ্ট আভাষ পায় মাত্র । হুদের জল যখন 
শান্ত থাকে তখনই তার তলদেশ পর্যন্ত দেখা বায়। তরঙ্গ থাকলে 
স্পষ্ট দেখা! যায় Al I 

কিন্তু এখন প্রশ্ন-_মনকে কম্পনহীন কি করে করা সম্ভব | 

যোগশান্ বলেছেন আগে ষে পাঁচটি বৃত্তির কথা বল! হয়েছে, এ 


বৃত্তিগুলি মনকে যাতে না সীমাবদ্ধ করতে পারে অর্থাৎ মনের উপর 


কোন আঘাত না করতে পারে। মন যদি কারোর দ্বারায় আঘাত 
না পায় তখন মনের কম্পনও আর থাকে না, শান্ত হ'য়ে যায় 
অথাৎ তাঁর আর কোন রূপ ও নাম থাকে না। রূপ ও নাম 
সীমাবদ্ধ আর যার নাম ও রূপ নেই সেই TW অসীম, এই সীমাবদ্ধ 
FAS তখন অসীম অনস্তে পর্যবসিত হয়। 


১৩৪ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


এখানে আবার ছুটি প্রশ্ন আসছে। 

১ম জ্ঞান যদি না থাকে সে আবার কি অবস্থা] 1 

২য়_এই বৃত্বিগুলিকে কোন মানুষের দ্বারায় সম্পূর্ণরূপে 
নিরোধ কর! সম্ভব হ'য়েছে কি? 

ওয় প্রশ্নের মিমাংস! কি তাই এবার বলছি cotta 1 
farsi দ্বৈতবাদী রামান্ুঞ্জাচার্য বলেছেন Aitaa তিনটি দোষ, জাতি 
দুষ্ট, নিমিত্ত দুষ্ট ও আশয় দুষ্ট । - 

জাতি দুষ্ট অর্থে পেঁয়াজ; aga ইত্যাদি ate উত্তেজক 
যাহারা, নিমিত্ত ছুষ্ট__অর্থাৎ বাজারের খোল! খাবার, অপরিষ্কার 
জায়গায় থাকা ইত্যাদি । আশ্রয় ছুষ্ট _-অর্থাৎ হীনমন সম্পন্ন ব্যক্তির 
কাছ হ'তে আস! | অবশ্য এটি প্রকৃত যোগী ছাড়া আর কারও দ্বারায়, 
জান! সম্ভব নয়, তথাপি এরই বাড়াবাড়িটাই বিশেষ ভাবে ভারতে 
দেখা যায়। অর্থাৎ ছুত মাৰ্গ, আমায় ছুয়ে না আমি মহাঁপবিত্র। 
আর অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর বলেছেন খাদ্য অর্থে আত্মার 
কিখাদ্ক i : 

আত্মার কি tig? এটা জানতে হ'লে আমার দেশে 
মহাভারতের একটি রূপকের গল্পের মধ্য দিয়ে এই ভাবটিকে 
প্রকাশ করা হ'য়েছে। আত্মার ato কি? যিনি জানতে 
পেরেছেন তাকেই হিন্দুর! দেবাদিদেব মহাদেব নামে আখ্যা দিয়েছেন 
অর্থাৎ পুর্ণ বলেছেন। 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ভারতের AT 
ধর্মেরই মতবাদ দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চপদবিশিষ্ট ates 
বুঝায় কিন্তু এর! কেহই পুর্ণ নন। মহাভারতে আছে দেবতাদের 
ইচ্ছা হ’ল অমর হবেন, তীর! জানতেন অমৃত খেলে অমর হওয়া 
যায়, কেমন করে অমৃত পাওয়া যায় দেবতারা যখন পরামর্শ 
করছিলেন, সেই সময় ব্রহ্ম! এসে বললেন তোমরা আর অস্থুরেরা 
মিলে সমুদ্র মন্থন কর, যতক্ষণ Al অমৃত উঠে বন্ধ করবে না। 
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তারপর দেবতারা মন্দর পর্বতকে করলেন মন্থন দণ্ড, আর 
সর্পরাজ অনস্তকে করলেন দড়ি। মন্থন আরম্ভ হবার কিছু পর, 
চারিদিক qa ভরে উঠল সযুদ্র থেকে উঠল একটি পদ্মফুল | 
সেই ফুলের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্মী দেবী তখনও WHA চলছে, তারপর 
উঠল অমৃত যার জন্য এত ste! তখনও মন্থন চলেছে এবার উঠল 
কালকুট বিষ। সেই বিষের গন্ধে ত্রিভুবন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। 
তারপর দেবাদিদেব মহাদেব এসে এই বিষপান করে সকলকেই উদ্ধার 
করলেন এবং বিষ তীর গলার নলীর নিচে নামল না। নলীটি নীল 
হ’য়ে গেল তাই Sta নাম হ’ল নীলকণ্ঠ | s 
এই গল্পটি শুনলে ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মত শুনায় এটা 
fie কিন্তু পৌরাণিক গল্পের মধ্যে বহু সত্য রয়েছে কিন্ত 
আজকালকার বইয়ের ভাষা বিশেষভাবে টাচাছোল! হ'লেও 
পৌরাণিক গল্পের মত বিশেষ চিন্তাধারা দেখা যায় না। অল্প সংখ্যক 
বইয়েতেই উচ্চ চিন্তা ধারা দেখা যায়। 
এর একটা কারণও আছে হিন্দুর বিদ্যা বেদ হতে উৎপত্তি, বেদ 
বিদ শব্দ থেকে এসেছে, বিদ শব্দের অর্থ ভ্ঞান। বিদ্যা! লাভের মূল 
tors ছিল পূর্বে জ্ঞান লাভ করা, 'উপস্থিত এই মতটি একটু 
পাণ্টে গিয়ে অর্থ ats করাই এখন মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাড়িয়েছে | 
তবে বইয়ের উপরে খুব সাঁজগোজের ধুম, ভিতর প্রায় ভূবিমালে 
, ভরা । এটা পাশ্চাত্যের হাওয়ার দোষ, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা 
বাইরের দিকট! খুব ভাল করে রাখে ভিতরে যাই থাকুক না কেন। 
তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য রাজনীতি | 
ভারতের কিছুসংখ্যক লোক যখন বলেন পাশ্চাত্য দেশের 
লোকেরা রাজনীতিবিদ্‌। ভারত রাজনীতির ক্ষেত্রে শিশু মাত্র। 
“এ কথার অর্থ কি বুঝায় যারা বলেন Stal এ কথার অর্থট! বোধ হয় 
ঠিক বুঝতে পারেন ন!। যদি বুঝতেন তাহলে তারা নিজেরাই 
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লজ্জা পেতেন আর ও কথা “ভারত রাজনীতির ক্ষেত্রে শিশু মাত্র” 
একথা৷ আর বলতেন না। উপস্থিত রাজনীতি বলতে যে কি বুঝায় 
এটা বেশ বুঝা যাচ্ছে। মুখে এক বলতে হবে আর মনের ভিতর আর 
একটা! ভাব রাখতে হবে । মোট কথা মনে প্রাণে অসৎ হু'তে হবে, 
ভারত এই মতবাদ মাটেই স্বীকার করে না, ভারত এর বিপরীত 
মতই পোষণ Bal ভারতের মতবাদ রাজনীতি ধর্মনীতি হ'তে 
কখনও পৃথক হ'তে পারে না। ভারতের রাজনীতি ধর্মনীতিরই 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী ও জাতির 
পিতামহ ভারত আত্মা বিবেকানন্দ ছুই জনই সত্যের পূজারী, তারা 
এই রাজনীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের উপদেশ দিয়েছেন সত্যের উপরে 
যার প্রতিষ্ঠা তাই থাকবে আর মিথ্যার উপর যার প্রতিষ্ঠা তার 
থাকার সম্ভাবনা AF | তাই ভগবান বিবেকানন্দ বলেছেন, চালাকির 
দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।* মানুষের আদর্শনীতি হ'তে 
রাজনীতি পৃথক যদি হয়, সেটা ART জাতির “রাজনীতি” বল! যাবে 
ন!। তখন অসুরের রাজনীতি ধারণ করবে। ; 
অবশ্য এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে অনেকেই বলবেন এই মন্তব্যটি 
সম্পুর্ণ ভুল। কারণ স্বরূপ দেখাবেন ভারতবাসীরা যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ পুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ বলে মেনেছেন, সেই Bees বলেছেন 
এবং Sta জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন, ছলে, বলে, কৌশলে, যে কোন : 
রকমেই হোক কার্ষসিদ্ধি করতেই হবে। . 
এই মতবাদ নিজেকে নিজেই খণ্ডন করেছে, কারণ Stal প্রথমেই 
মেনে নিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। আদর্শ পুরুষ তাঁকেই 
বল! হয় ধীর মধ্যে ছিটে ফৌটাও অসৎভাব থাকে না। আর 
এটাও বেশ বুঝা যাচ্ছে আদর্শ শব্দের মর্মও তার! বুঝেন না । আদর্শ 
শব্দ ব্যবহার করতে হয় তাই করেন, কোথায় ব্যবহার করলে কি 
মানে হয় তারা তা বুঝেন না, AR বঙ্কিমচন্দ্র বহু পরিশ্রম করে 
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«apoa লিখে গেছেন খেল! করবার জন্য নয়। জাতি যাতে 
এই মহান্‌ আদর্শবান পুরুষের মহান্‌ চরিত্রকে বুঝতে পারে। প্রত্যেক 
ভারতবাসীর কর্তব্য এই মহান্‌ WHF পড়া। এই WAT 
কলেজের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা, জাতীয় সরকারের বিশেষ কর্তব্য, 
ভারতীয় সকল ভাষায়। কারণ উপস্থিত ধারা রাষ্ট্রের কর্ণধার প্রায় 
দেখা যায়, Stal কিছু সংখ্যক জনসমাজের কাছে ভীরু ও আপোষ- 
বাদী বলে অশ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে পড়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই এর 
কারণ বুঝা! যায়। কারণটি এই, প্রত্যেক ভারতবাসী মাত্রই 
Hears রাজনীতিজ্ঞ বলে মনে করেন, আর যখন তিনি ছল, বল, 
কৌশল আর বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, উপস্থিত রাষ্ট্রের 
কর্ণধারগণ কেন এ পথ অবলম্বন করছেন না। 

' এই হ’ল কিছুসংখ্যক জনসমাজের মনের কথা, তাই এর! 
পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। মানুষের 
প্রকৃতিই হ’ল নিজের আদর্শ দিয়ে অপরকে বিচার করা। Ae 
কৃষ্টকে দিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণের বিচার করা যায় না এটা কিছু সংখ্যক 
(লোকেরা বুঝেন না, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছিলেন এবং আপোষ মিমাংসার জন্য যে শেষ স্তরে পর্যন্ত নেমে 
ছিলেন পাঁচখানি গ্রাম মাত্র চেয়েছিলেন, একথার খবর আজ 
কিছুসংখ্যক লোক ভুলে গেছেন। 

কিন্তু এইরকম শেষ স্তর পর্যন্ত নেমেছেন আপোষের জন্য এই- 
রকম দৃষ্টান্ত উপস্থিত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নেই, তাই ভারতের ও 
বাংলার মাননীয় শিক্ষা ও প্রধান মন্ত্রীকে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত AFV- 
চরিত্রকে পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করার বিষয়ে চিন্তার জন্য অন্তুরোধ 
করছি। 

পুরাণের গল্প ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মত হ’লেও এর ভিতর বহু 
সত্য রয়েছে।: এই গল্পটিতে যোগশান্তরের সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। দেখা যায়, 
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দেবতা আর Saal মিলে মন্থন করতে নামলেন অর্থাৎ মনের মধ্যে 
ছুটি ভাব, একটি দেবভাব আর একটি aya ভাব; এই অনুর 
ভাবকে দমন করার নামই যোগ । মন্দর পর্বতকে করলেন মন্থন 
দণ্ড অর্থাৎ মনকে করলেন মন্থন দণ্ড। আর নাগরাজকে করলেন 
দড়ি অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করলেন। তারপর পদ্মের 
উপর লক্ষ্মী মন্থন করার পর উঠলেন। 'অর্থাৎ কুলকুগুলিনী শক্তি 
'জাগ্রত VA মাথার সহজ ধারায় গিয়ে পৌছল তারপর অমৃত 
পাওয়া গেল অর্থাৎ মন তখন সম্পূর্ণ নিধিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। 

গল্পের অপরদিক এই সংসার সমুদ্র মন্থন করলে কি পাওয়া 
যায়। কামনা, লোভ, ক্রোধ, মোহ এই সকল বিষ পাওয়া যায়, 
এই সকল বিষের জালায় মনুষ্য সমাজ জর্জরিত। এই বিষের হাত 
হ'তে কি করে বীচ যায় তারই রাস্তা দেখালেন মহাদেব। তিনি 
দেখালেন আত্মার খাগ্ভ এগুলি নয় তাই এই বিষময় বস্তু সকল 
কঠনালী fe গিয়েছিলো । তীর মনে এসকল একেবারে স্থান 
পায়নি এবং মনকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি এই হ'চ্ছে যোগীর 
আসল রূপ। এ অবস্থা না হ'লে যোগীর নিধিকল্প সমাধি হয় না। 
নিধিকল্প সমাধীতে দেহের স্পন্দন আর মোটেই থাকে AU 1 

নব বিজ্ঞান__গল্পের ব্যাখ্যা না হয় স্বীকার করলাম কিন্তু মানুষের 
দ্বারায় Q স্পন্দনহীন অবস্থায় পৌঁছান কি সম্ভব? মহাদেবের তে! 
কোন এ্রতিহাসিক প্রমাণ নেই। 

দর্শন_ প্রমাণ অবশ্যই করা যায় তবে উপস্থিত এ বিষয়ের কোন 
প্রয়োজন নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে তার একটি বিশেষ প্রমাণ 
আছে তা বলছি cata | 

এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে একজন পরম বিজ্ঞান ব্বরূপের 
নিদর্শন দিচ্ছি । তিনি হচ্ছেন যুগাবতার, যুগবরিষ্ঠ, অবতার শ্রেষ্ঠ, 
OSTA, SIH, বুদ্ধস্বরপ, অনন্তন্বরপ, COTA, বেদ্বরপ 
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ভগবান শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। - অনেক এল্‌. এম্‌, এস্‌, উপাধিযুক্ত 
ডাক্তার তার এই সম্পূর্ণ * স্পন্দনহীন অবস্থা বহুবার লক্ষ্য করেছেন | 
এই মহাযোগী মহাদেব বলেছেন অবতার ও ঈশ্বর কোটি জীব 
ছাড়া সাধারণ মানুষের যদি নিবিকল্প সমাধি হয় ( সম্পূর্ণ স্পন্দন- 
হীন অবস্থা হয়) তাহলে তারা! আর এই জড়দেহে ফিরে আসতে 
পারেন না এবং ২১ দিনের মধ্যে যে কোন দিনে আত্মা দেহত্যাগ 
করতে পারেন। এই কথার সত্যত! প্রমাণ করলেন + গ্রীঅরবিন্দ 
তার মৃত্যুতে | i 
এবার তুমি দেখলে মনের বৃত্তিগুলোকে সম্পুর্ণ নিরোধ করা যায়। 
আর একটি প্রশ্ন ছিল জ্ঞান যদি না থাকে সে আবার কি অবস্থা? 
সেটা যে কি অবস্থা এই বিংশ শতাব্দীতে যিনি নিজে জ্ঞানাতীত 
(বিজ্ঞান) অবস্থা লাভ করেছিলেন সেই পরম বৈজ্ঞানিক বেদান্ত- 
স্বরূপ ভগবান শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা যা লাভ 
করেছিলেন তাই এবার বলছি শোন | 
* জেনারেল এসেমব্রি ইনষ্রিটাউসন কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ ce, ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়াথের রচনাবলী হইতে কোন অংশ ক্লাসে পড়াইবার কালে, প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্যা্রভাবে উক্ত কবির ভাব সমাধি হওয়ার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গ 
বলেন “একমাত্র চিত্তের পবিত্রতা ও কোন বস্তু বিশেষের উপর একাগ্রতার দ্বারা 
উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে; এ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি জগতে 
অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সম্পূর্ণ বাহ্‌ 
জ্ঞান হীন অবস্থা দেখিয়াছি 1” 
ৃ t শ্রীমরধিন্দের মৃত্যুতে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেছেন, কেউ বলেছেন 
সত্য, কেউ বলেছেন মিথ্যা, কেউ বলেছেন আজগুবি, স্থির সিদ্ধান্তে কেউই 
উপস্থিত হ’তে পারেন নাই, মৃত্যুর পর তার দেহ কেন অবিকৃত অবস্থায় ছিল 
আজও পর্যন্ত রহস্তাবৃত রহিয়াছে, উপর উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তার দেহের অবিকৃত 


অবস্থাই কেবল মাত্র যুক্তিপূৰ্ণ ব্যাথ্যা হ’তে পারে এবং ART মনের সকল 
সংশয়কে নিরসন করতে পারে। 
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“যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি তাহা! ওঁ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত : 
তুলনায় নিয়্তর অবস্থা মাত্র । সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত, যে কোন: 
বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রান্তদ্য় প্রায় একই প্রকার দেখায়। 
ইথারের কম্পন WQS হইলে উহাকে অন্ধকার বলে, আবার উহার, 
উচ্চতম কম্পনও অন্ধকারের Sta দেখায়। কিন্তু এই দুই প্রকার 
অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি-_ প্রকৃত অন্ধকার' 
অপরটি__অতি Aa আলোক, তথাপি উহারা দেখতে একই 
প্রকার। এইরূপে অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিয়াবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবন্থা, 
আর ওঁ জ্ঞানের অতীত ( বিজ্ঞানধাতু ) একটি উচ্চ অবস্থা আছে। 
কিন্তু অজ্ঞানঅবস্থা ও জ্ঞানাতীত ( নিঃসত্ব নির্জীব) অবস্থা দেখিতে 
একই প্রকার। 

আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা! এক উৎপন্ন দ্রব্য উহ! একটি" 
মিশ্র পদার্থ, উহ! প্রকৃত সত্য নহে। এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত 
অভ্যাস করিলে তাহার কি ফল হইবে? 

উহাতে এই অভ্যাসের পূর্বে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে 
মনের যে একট! প্রবণতা ছিল, তাহাতে নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে 
সংগ্রবৃত্তিও নাশ হইবে । অপরিষ্কৃত সুবর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির 
করিবার জন্য কোন রসায়নিক way মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও 
ঠিক তাহাই হইয়া থাকে । যখন খনি হইতে উত্তোলিত অপরিষ্কৃত 
ধাতুকে গলান হয়, তখন যে রসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে 
মিশান হয়, সেগুলি এঁ খাদের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই 
সর্বদা পূর্ব্বোক্ত সমাধি অভ্যাসরূপ সংযম-_শক্তিবলে প্রথমে, 
পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্বিগুলি ও পরিশেষে সৎ প্রবৃত্বিগুলিও চলিয়া 
যাইবে । এইরূপে He অসৎ প্রবৃত্তিঘয়ের নিরোধে আত্ম সর্ববন্ধন 
বিমুক্ত হইয়! ব্বমহিমায় সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সর্বোজ্ঞরপে' 
অবস্থিত থাকিবেন। ন্মৃতরাং সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিলেই আমরা: 
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সর্বশক্তিমান হইতে পারি, এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিমান ত্যাগ 
করিলেই আমরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া মহাপ্রাণুরূপে অবস্থিত হইতে 
পারি। তখন মানুষ জানিতে পারিবে; কোনকালে তাহার জন্মমৃত্যু 
ছিল না, তাহার স্বর্গ ও পৃথিবী কখনই কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, 
সে তখন বুঝিবে তাহার আসা-যাওয়া কোন কালেই নাই, 
আসা-যাওয়া কেবল প্রকৃতির। আর প্রকৃতির এই গতি আত্মার 
'উপর প্রতিবিষ্বিত হইয়াছিল, কীচ হইতে প্রতিবিস্বিত হইয়া প্রাচীরের 
উপর আলোক পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। প্রাচীর নির্বোধের মত 
"ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি। আমাদের সকলের জমন্ধেই 
এইরূপ, ভারতবর্ষে যত তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকল গুলিরই 
প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে গমন করা । যোগীর! ( বিজ্ঞানীরা ) 
“অতি সাহসের সহিত এই রাজ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে 
এমন এক বন্ত ale করিয়া, কৃতকার্য হন, যাহা যুক্তির উপরে 
এবং সেখানেই কেবল আমাদের বর্তমান পরিদৃশ্তমান অবস্থার 
কারণ পাওয়া যায়। যাহাতে আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া 
যায়, তাহার বিষয় শিক্ষা করিবার এই ফল। “git আমাদের 
পিত], তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে” ত্বং 
হি নঃ পিতা, যোহম্মাকমবি্ভায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি, ইহাই 
ধর্মবিজ্ঞান। আর কিছুই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান নামের যোগ্য হইতে 
পারে ai i ; 
এই যে ৩৷৪ ঘণ্টা ধরে তোমার সঙ্গে এই বুড়োবয়সে বক্‌ বক্‌ 
‘করলাম তার কারণ কিছু বুঝলে ? 
না, তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। আমার ভাবের বিপরীতই তুমি 
“মনে করছ। 
ইংরাজীতে একট! কথা আছে “wise man think alike” 
Slot Disa একই fowl করেন। দুজনের ভাবধারা মোটেই পৃথক 
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হওয়া সম্ভব নয়, আর যদি পৃথক হয় তাহলে বুঝা যাবে এ চিন্তাধারা 
জ্ঞানীর নয় অজ্ঞানীর। 

আমার শাস্ত্রে বারংবার এ একই কথা বল! হয়েছে প্রকৃতির 
ae আত্মার শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ যাতে আত্মা বুঝতে পারেন তার 
প্রকৃত eat) আমার শাস্ত্রে বিচার করার নিয়ম আছে একটি 
“ইতি-_ইতি” আর একটি “নেতি-নেতি” এই নেতি নেতি বিচার 
করেন বিজ্ঞানীর! | 

তোমায় আগে ব'লেছি বেদের শেষ ভাগের নাম ব্রাহ্মণ অর্থাৎ 
বেদান্ত, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল “অজ্ঞাত জ্ঞেয়ম্‌” অর্থাৎ যে তেজকে 
(ব্ৰহ্ম ) জানা যায় না তাকে জানবার রাস্তা। আমার বিজ্ঞানীরা 
তাই নেতিনেতি বিচারের পথ ওহণ করেন অর্থাৎ এটা পরমার্থ সত্বা 
নয়, ওটা পরমার্থ সত্বা নয়, মোট কথা৷ যতক্ষণ না তারা একটা 
নিরপেক্ষ সত্বার অনুসন্ধান পান ততক্ষণ তারা, সব বস্তুকেই ত্যাগ 
করেন। 
তোমার পণ্ডিতরাও ঠিক তাই করছেন, প্রথম যুগে নব বিজ্ঞানীর 
স্থির করলেন বিশ্বের মূল উপাদান হ’ল বিভিন্ন রকমের পরমাণু এরা 
পৃথক পৃথক গুণবিশিষ্ট, এরা অবিভাজ্য, এদের সংখ্যা দাড়াল 
৯২টিতে তারপর পরীক্ষায় প্রমাণ হ'ল, একট! পরমাণু হ'তে বিযুক্ত 
হ'য়ে অতি ক্ষুত্রকণ! বেরয়, এট! নেগিটিভ তড়িৎ্যুক্ত 1 এদের নাম 
হ’ল ইলেকট্রন, পসিটিভ তড়িৎযুক্ত এদের জুরাদারদের সন্ধান চলল, 
সন্ধান পাওয়! গেল ওর নাম দেওয়া হোল * প্রোটন্‌ তারপর ' 


* পণ্ডিত রাদারফোর্ডের মতে-_পরমাণুর caren পজিটিভ তড়িৎ 
অবস্থিত, পদার্থের প্রায় সমস্ত ভর ওইখানেই একত্রীভূত। এই ভর অতি অল্প 
স্থানে সীমাবদ্ধ। ইলেক্ট্রন হ'তে দুরে অবস্থিত, ইলেকট্রন হ'তে পজিটিভ যেখানে 
আছে এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থান একেবারে শূন্ত। সমস্ত পরমাণুটি পজিটিভ ও 
নেগেটিভ তড়িৎ যুক্ত পদার্থের সমষ্টি, নেগেটিভ তড়িত্যুক্ত ইবেকট্রনরা চারিদিকে 
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দেখা গেল পরমাণুমাত্রই ইলেকট্রন, প্রোটনের সমষ্টি ছাড়া আর 
কিছুই নয়। ণ 

অতএব তোমার পণ্ডিতরা সিদ্ধান্তে এলেন পরমাণুকে আর 
বিশ্বের মূল উপাদান বলা যায় না । 

ঠিক এই কথাই দর্শন শাস্ত্রের জনক “মহামুনি কপিল” তার 
* সাংখ্য দর্শনে বলেছেন পরমাণু শেষ নয়, এট! প্রকৃতির তৃতীয় 
বিকার '( পরমাণু অহং হ'তে গঠিত একটি পদার্থ, অহং আবার 
তদপেক্ষা উচ্চতর একটি বস্তু অর্থাৎ মহতত্ব হ'তে উৎপন্ন এবং এটা 
প্রকৃতির বিকারম্বরূপ ) আরও একটি মতবাদ প্রচার করেছেন দৃশ্যমান 


ছড়িয়ে আছে। আর সমস্ত পজিটিভ তড়িৎ cafes ভরে আবদ্ধ। পরমাণুর 
আণবিক সংখ্যা যত, বাহিরের ইলেকট্রনের সংখ্যা তত, কেন্দ্রে পজিটিভ তড়িৎ যত 
পরিমাণে আছে, আর ঠিক সেই সেই পরিমাণে নেগেটিভ তড়িৎ বাহিরে বিস্তীর্ণ 
ইলেকট্রনে রয়েছে। 5 

এই হিসাবে একটি হাইড্রোজন পরমাণুর গঠন কি রকম? সর্বাপ্রেক্গা হালকা 
হাইড্রোজন-পরমাণুর গঠন সর্বাপেক্ষা সরল ধর! হয়। এই পরমাণুর বাহিরে 
আছে একটিমাত্র ইলেকট্রন ৷ 

একটি হাইড্রোজন পরমাণুর ভর ১*০০৮১৩, এই অনুপাতে একটি ইলেকট্রনের 
ভর হ’ল **০*৫৪৮৬, আর হাইড্রোজনের অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ প্রায় সবটাই 
কেন্দ্রে অবস্থিত, এর ভর হচ্ছে ১*০০৭৫৮, এখানে আছে পজিটিভ তড়িৎ, ওর 
পরিমাণ ইলেকট্রনের তড়িতের সমান। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ এসোনিয়েশনের 
বাৎসরিক অধিবেশনে রাদার ফোর্ড ইহার নাম দিলেন প্রোটন । 

+ “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্ততে বস্ততত্বমনয়েতি__সংখ্যা । সম্যগজ্ঞানং তন্তাং 


প্রকামমানমাত্মততৃং সাংখ্যম”-_-(শ্রীধর ) যাহার দ্বারা বস্ততত্ব সম্যক্‌ প্রকাশিত © 


হয়__তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগজ্ঞানপ্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য | 

সচারাচর সাংখ্য নামটি দর্শন বিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই জন্য 
ইংরেজ পণ্ডিতর! গীতায় সাংখা শব্দের ব্যাখ্যা করতে গুরুতর ভ্রমে পড়েন। 
গীতায় AT শব্দ ‘তত্বজ্ঞান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
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জগৎ তিনটি গুণযুক্ত পরমাণুর দ্বারায় গঠিত। যথা সত, ae, তম 
অর্থাৎ সত্ব__ছুইয়ের সামপ্রস্ত ভাব (এই অবস্থায় শক্তির Ee 
প্রকাশ বাইরে দেখা যায় ন!) রজ-_বিকর্ষণ, তম-_আকর্ষণ। 
এতক্ষণ দেখা গেল ছুটি গুণযুক্ত অন্তু পাওয়া গেল। 

তবে যে মহামুনি কপিল বলেছেন অন্ুপরমাণু মাত্রেই তিনটি 
গুণযুক্ত হবে, কৈ তাত’ দেখা যাচ্চে না, তাহলে কি মহামুনির 
চিন্তাধারা অসমাপ্ত ? 

WAT আপ্তবাক্য খবিদের কখনও ভুল হওয়া সম্ভব নয়, 
তারাই যে সর্বশক্তিমান, মহামুনির এই কথার সত্যতা প্রচার 
করলেন পণ্ডিত স্যেডউইক্‌ এর নাম. দিলেন * “নিউট্রন”। এই 
নিউট্রন নামের মধ্যে একটু রহস্ত আছে, একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা 
যায়। পণ্ডিত স্তেড্‌উইক্‌ এই agda আবিষ্কারক, এর নাম সেডট্টরন 
দিতে পারভেন, না তা দেন নি। আর ত দেবেনই বা কেন। 
Stal কি একটু নামের মোহের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নববিজ্ঞানিরা 
হ'লেন সত্যের Yat এদের উদ্দেশ্য va মানব জাতির 
কল্যাণ করা তারা ভালভাবেই জানেন, কীতি চিরদিনই অমর | 

দেখ ন! আমার যে বেদ, বেদান্তগুলি এদের রচয়িতাদের নাম 
খুঁজে পাওয়া যায় না, জগতের সত্যই কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন 
তারা নামের মোহের জন্য কোনদিন কোন কাজ করেন ন! । «কর্মের 


æ ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে পণ্ডিত স্তেডউইক, পরীক্ষায় এমন একটি 
১ পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেন যার প্রোটনের মতই ভর আছে বটে, কিন্ত 
আদৌ তড়িৎ যুক্ত নয়। এই অনুটির নাম দিলেন নিউট্রন । এইবার নিউই্রনের 
ভর বার করবার জন্য বহু প্রকার পরীক্ষা চলতে লাগল । নানা পরীক্ষা হতে 
শেষ অবধি এই দড়াল, এর ভর প্রায় ১০০৮৪৩৭ যেখানে হাইড্রোজন পরমাণুর 
ভর হচ্ছে ১-০০৮১৩। কিন্তু হাইড্রেঃজন পরমাণু তো’ একজোড়া প্রোটন ও 
ইলেকউনের সমষ্টি। নিউট্রনও তাই. 
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জন্যই কর্ম করেন” মাত্র অনাসক্ত হ'য়ে। পণ্ডিত COU উইক্‌ aaa 
নাল দিলেন নিউট্রন তার কারণ তিনি দেখলেন এতে কোন 
বিদ্যুতের ভর নেই অর্থাৎ এই অন্তুটির শক্তির প্রকাশ বাইরে দেখা! 

যায় না, অনুটির ভিতরই শক্তি, neutral বল! যেতে পারে ঠিক 

সত্ব গুণের মত। এই অন্ুটির ভাব বিশেষ করে দেখবার TS | 

কারণ মহামুনি বলেছেন সত্ব অর্থাৎ ছুটি বিপরীত ভাবকে AGT 
করাই সত্বের গুণ। মানুষের মধ্যে সব সময় এই ভাব দেখা যায় 
দেব মন ও অন্ুরমনকে সামঞ্জস্ত করছে এই AS গুণ।' 

এখন এই পরমাণুটির স্বভাব ও আকার কি তা দেখা দরকার। 

একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমবায়ে একটি নিউট্রন গঠিত হয়। 

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুও ঠিক এইভাবে গটিত। তবে পার্থক্য 
এই যে নিউট্রন পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন খুব বেশী কাছাকাছি 
আছে। হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন্‌ ও প্রোটন যতদূরে থাকে 
তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র নিউট্রন পরমাণুতে দূরে রয়েছে 
ইলেক্ট্রন ও প্রোটন্‌। নিউট্রন তড়িৎ শূন্য হওয়ায় এর গতি পথের 
উপর বাইরের ইলেক্ট্রনের কোন ক্রিয়া থাকে না। তাহলে দেখা 
গেল এই নিউট্রন অন্ুটি ইলেক্ট্রন ও প্রোটন্‌ অপেক্ষা বহুগুণে শান্ত 
এবং ইলেকট্রন অর্থাৎ তম (আকর্ষণ) গুণ_-বিশিষ্ট এই ইলেকট্রন 
কোন প্রভাবই নিউট্রনের (সত্ব) উপর বিস্তার ক'রতে পারে না 
Sie দেখ! যায় নিউট্রনের স্বভাব বড়ই মধুর কারণ পরমাণুর 
কেন্দ্রে যখন প্রোটনের সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন সমধমিক 


প্রোটন্‌ পরস্পরকে . বিতাড়িত করবার চেষ্টা করে (রজগুণের ' 


এই ভাব অহঙ্কারে মত্ত) এতে পরমাণুর কেন্দ্র সহজেই ভেঙ্গে 
যেতে পারে । সুতরাং কেন্দ্রে এমন একটি শক্তির প্রয়োজন যে 
প্রোটনের এই পরস্পর বিকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অর্থাৎ 
দুইয়ের MAID যে করতে পারবে। 
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এই শক্তির উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন অষ্টিয়ান পণ্ডিত হাইসেনবার্গ 
তিনি বলেছেন crag নিউট্রনই এই কাজ করে। | 

তাহলে তুমি বুঝছ অন্তর্জগৎ অন্বেষণ করে বা পাওয়া যায়, 
বহির্জগৎ অন্বেষণ করলেও তাই পাওয়া যায়। ছুইয়েরিই' 
টি কোথাও ছিটে ফৌটাও ভুল হবার উপায়, 
. নেই। 

তোমার মনে অছে একটু আগে বলেছি, তোমার পণ্তিতরা 
বলেছেন পরমাণুকে আর বিশ্বের মূল উপাদান বল! ata না। একথা 
বলেই কি তারা অনুসন্ধান ছেড়ে দিলেন ? না, আবার তারা নেতি 
নেতি বিচারে প্রবৃত্ত হলেন,* পরমাধিক সত্বার অনুসন্ধানে । তারপর, 
Stal সিদ্ধান্তে এলেন পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, এতেও তাদের 
মনে শান্তি এল না, এখনও বিশ্বের মূল উপাদান বস্তুটি পান নি। 
তাদের মনে এবার প্রশ্ন জাগল শক্তি অন্তহিত হচ্ছে. আর সেই 
অন্থপাতেই কি পদার্থের জন্ম হচ্ছে? এইবার তারা স্থির সিদ্ধান্তে 
এলেন পদার্থ” যদি শক্তির অভিব্যক্তি হয় তবে বিশ্বের মূল উপাদান 
হিসাবে ইলেকট্রন প্রভৃতি পরমাণুকে আর ধরা যায় না, পদার্থ 
শক্তিরই রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র “fe অবিনশ্বর” তাই তারা 
পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানের দ্বারায় স্বীকার করে জগতে ঘোবণা করলেন 
বেদান্তের সেই চরম সিদ্ধান্তের মহান্‌ বাণী “অগ্নির্যথেকো ভূবনং 
ARR রূপং রূপং প্রতিরূপো। বব, AFEN সর্ববভুতাস্তরাত্ব। রূপং 


* এই দৃশ্তমান বহির্জগতের মূলে বা তাকে অধিকার করে যে AGS রয়েছে, 
" যাকে পরমাথিক সত্য বল! যেতে পারে, তার অহেষণই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের 
প্রধান লক্ষ্য। তারই স্বরূপ জানবার আকাজ্ষা নব বিজ্ঞানের সর্ববিধ প্রচেষ্টার 
Ml এই অন্বেষণ হয়ত কখনও শেষ হবে না, এ AME হয়ত দ্রাকাজ্ষা, 
এই লক্ষ্য হয়ত অনধিগম্য, তাহলেও এতেই নব-বিজ্ঞানের প্রকাশ, উৎকর্ষ, গতি 
ও পরিণতি | 
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Ary প্রতিরূপো বহিশ্চ” (কঠ ২২৯) অর্থাৎ এক অগ্নি (তেজ) 
জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নান! রূপে প্রকাশিত হইতেছেন, STAT সেই 
সৰ্ববভূতের aeda এক ব্রহ্ম (তেজ) নানা রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন। ৃ 

এখন বুঝলে কেন আমার শাস্ত্রে বারংবার বল! হয়েছে যে আত্মার 


শিক্ষার জন্য প্রকৃতির জন্ম, তোমার পণ্ডিতরা প্রকৃতির বুক চিরে চিরে: 


পরীক্ষালব্ জ্ঞানের ছারা এই কথার সত্যতা পৃথিবীতে ঘোবণ। 


করলেন | - 
আমার অনেক সিদ্ধান্ত “The uniformity of nature” প্রকৃতির 


একান্ুবর্তিতার উপর নির্ভর করে দেখিয়েছি, কিন্তু এই একান্ুবতিতার 
নিয়ম বিংশ শতাব্দীর নববিজ্ঞানীর৷ মানতে যেন একটু নারাজ 
এবং এই wer তাঁদের আরও একটি মত দেখা যাচ্ছে এ 
মতটির আবার দুইদিক, একদিক_সৃবক্মজগৎ, অপরদিক-- 
aq জগৎ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে qa জগতের 
অবস্থা কি? 

তোমার পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এই যে, জড় ও শক্তির নিজের রূপ 
হারিয়ে যায় এই পরমাণুর লোকে এসে, এবং জড় ও শক্তি যে একই 
মূল সত্ব থেকে উৎপত্তি এটাও বিশেষ ভাবে বুঝা যায়। 'এর পর দেখা 
যায় জড় ও শক্তি এই ছুই বস্তু আর কিছুই নয় খালি তেজ রশ্মির 
কম্পন, দেশ ও কালকেও Gia VE জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না, 
তৌঁমার পণ্ডিতর৷ আরও বলেছেন এই TH জগৎ রয়েছে তাঁদের 
ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাইরে । আরও বলেছের জড় ও শক্তি দিয়ে গড়া 
এই যে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর রূপ য! দেখা যাচ্ছে, এটা বিশ্বের স্থুল 
বস্তু 'আর এই স্থূল জড় বিশ্বকেই তাঁর! মায়াময় অর্থাৎ ভ্রম 
বলছেন। 

এখন প্রশ্ন স্থূল ও TH এই ছুই জগতের মধ্যে কোনটি ঠিক, 
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আরো একটি জিজ্ঞাসা মনস্ুসমাজ-জীবনে কোনটির উপকারিতা 
| Aare না দেবত্বের, কোনটির মূল্য বেশী_ প্রতিবিদ্বের না 
প্রতিকর্তার ; কোনটি সত্য জ্ঞান--বহুত্ব না (একত্র, কোন ভাবি 
স্বগায়-গ্রহণীয় না বর্জনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কি-_সীমাবদ্ধ সুখ না 
ভূমার মহান-আনন্দ ? 
এই ঠিক আর করা যায় না, পণ্ডিতদের এই অবস্থাকেই বলে 
“Learned ignorance is the end of mordem science and 
begining of religion (true life) এমন অবস্থায় একজন পথ- 
প্রদর্শকের দরকার, যে মহান্‌ জ্যোতির্ময়, সর্বজ্ঞ, বৌদ্ধ স্বরূপ, 
বিজ্ঞানস্বরপ, সর্বশক্তিমান, saat পুরুষ, যিনি বুঝিয়ে দেন 
ছুটি বিরোধী ভাবসমূহের মধ্যে কোনটি সত্য ও কোন রাজ্যটি প্রকৃত 
সত্য এবং LY রাজ্যে প্রবেশ করবার উপায় যিনি নিজের জীবন 
দিয়ে দেখিয়ে দেন তিনিই বিশ্বের গুরু | 
তাই পথহারা নববিজ্ঞানীদের দিলেন পথের নির্দেশ আর Ae 
মানবের কল্যাণের জন্য দক্ষিণেশ্বর হ'তে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস দৈববাণী করলেন আর আকাশবাধীর তরঙ্গের মত জগতের 
"উপর ছড়িয়ে পড়ল “ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, কিন্ত WE যখন ন! থাকে 
তখন ব্ৰঙ্গ বলি কৈ, কালীই ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মই কালী, ব্ৰহ্মই লীলাঁময় ৷” 

এই মহান্‌ সত্য বাণীর কথা কিছু বুঝলে, ঠিক বুঝে উঠতে 
পারছ না, এই সনাতন বাণীর মর্ম হচ্ছে (“এ ফের RA 
কেবা, তীরে বুঝে We যেবা, নিত্যনিরঞ্জন সত্য সনাতন মিথ্যা, 
যত দেবী দেব!” অন্নদা মঙ্গল)। তোমায় এই সত্য বাণীর মর্ম 
বুঝতে হবে। FA (তেজ) সত্য জগৎ মিথ্যা এটা ঠিক, কিন্ত সৃষ্টি! 
অর্থাৎ মন যখন না থাকে. তখন ব্রহ্ম (তেজ) ও কালী কিছুই: 
থাকে না। আর স্থাষ্টি যখন থাকে তখন ছুই থাকে অর্থাৎ রশি 
ছাড়! সুর্ধ্যকে feel করা যায় Al ব্রন্মের-( তেজ) রশ্মি'এই 
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পরিদৃশ্যমান পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যেও 
থাকেন আর জগতের (ইন্দ্রিয় রাজ্যের ) বাহিরেও থাকেন | 
সিনেমায় যেমন দেখা! যায়, দূরে হ'তে ফিল্ময়ের মধ্য দিয়ে 
আলে! এসে পর্দায় পড়ে, একই সময়ে যন্ত্রের মধ্যে যে অবয়ব থাকে 
আর ঠিক সেই মুহুর্তেই পর্দার উপরও সেই অবয়বের ছায়া এসে. 
পড়ে। পর্দার উপর যে রূপটা দেখ যায় ওটার কোন মূল্য নাই 
ওর অস্তিত্ব নির্ভর করছে এ দূরে যন্ত্রের মধ্যে যে ফিল্ম আছে তার 
উপর মানুষে এই ছায়াকে দেখেই আনন্দ পার কিন্তু মুল বস্ত 
ফিল্ম দেখে কেউ আনন্দ পায় Al যদিও প্রত্যেক মানুষই জানে 
- এ ফিল্মই ঠিক, পর্দায় যা দেখা যাচ্ছে ওটা ছায়া মাত্র | 
তাই ত’ প্রেমময় লীলার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন NÈ 
লীলাময়। Pentel” শব্দের ইংরেজী ( The relative phenomenal 
world) এই জন্যই দয়াময় ্রীভ্রীরামকৃঞ্ণ বলেছেন “ব্রহ্ম সত্য জগৎ 
fast” | 
ঠিক এই কথাই ae আইন্ট্টাইন বলেছেন, “পরিদৃশ্তমান জগতে 
য! কিছু দেখছি সবই আলোর লীলাখেলা । এতে ন! আছে জড় বা 


O ee 
* নিনেমার ছবিগুলি সচল মনে হ’লেও প্রকৃতপক্ষে নিশ্চল ছবি। দেখার 
ভুলে সচল বলে মনে হয়। প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ খানা নিশ্চল ছবি পর্দার উপর 
পড়ে এবং এই এক সেকেণ্ডের মধ্যে ২৪ বার পর্দাটিও একেবারে সাদ! অবস্থায় 
থাকে। কারণ ফিল্মের মধ্যে প্রত্যেক দুটি স্থির ছবির মধ্যে যে একটু করে 
ফাক দেখা যায়, তারাও পর্দার উপর পড়ে, কিন্তু আতি we চলাতে ওটি বোঝা 
যায়না। কারণ চোখের উপরি কোন বস্তুর ছায়া পড়বার পরও কিছু সময়ের 
জন্য এ ছায়ার রেশ বর্তমান থাকে, এবং এ অতি অল্প সময় বর্তমান থাকার 
মধ্যেই আর একটি ছবি এসে পর্দার উপর পড়ায় মনে হয় অনবরতই ছবি দেখা 
. খাচ্ছে এবং ছবিকে সচল ব’লে মনে RA l 
+ কথামত ১ম ভাগ পৃষ্ঠা-_৫২। 
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শক্তি বলে কোন সত্বা। বস্তু মনে করি যাকে, আসলে এ তা” নয়? 
দৃশ্ীমান জগৎ হ'চ্ছে মায়াময়? অর্থাৎ যে এক মাত্র বস্তু আছে 
fa রাজ্যের বাইরে ব্রহ্ম বা তেজ তারই প্রতিবিষ্ব মাত্র এই 
Gag | ৰ 

তাই অনাথের নাথ, মূর্থের সহায় প্রীপ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন লীলার 
রাজ্যে থেকে কি লীলাময়কে অস্বীকার করা যায়। 

সিনেমায় পর্দার উপর যে qaba ছায়া পড়ে, এই ছায়া মূল 
ফিল্ম হ'তে মোটেই পৃথক নয় পর্দার উপরে যে বস্তুটি রয়েছে এ 
বস্তুটি মূল ফিল্াকে অস্বীকার ক’রতে পারে না। আর যদি অস্বীকার 
করে তাহলে এ বস্তুটির কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবেনা 

AR আইন্ষ্টাইন আরো প্রচার করেছেন এই স্থূল জগৎ কার্ষ- 
কারণের শৃঙ্খলে iial আর LAINO কোন বন্ধন নেই, 
প্রত্যেকে মুক্ত, প্রত্যেকেই রাজা, প্রত্যেকেই স্বাধীন, আর কোন 
আকর্ষণও নেই | 

তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই তোমায় কেন বলেছিলাম খবি 
আইনষ্টাইন্‌ এই সত্যকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করে বৌদ্ধের পথ 
অবলম্বন করেছিলেন। তার কারণ আজ ভালভাবেই বুঝা যাচ্ছে। 
এই মহান্‌ সত্যকে তোমার পণ্ডিতরা আজও বুঝে উঠতে পারেন নি। 
তখন বললে কি তারা বুঝতে পারতেন, হয়ত কোন Bb ফলই ফলত | 
খাষি আইনষ্টাইন ছিলেন মনোন্বেধী তার কাছে অপরের মনের ভাব 
জানা কিছুই আশ্চর্ষ্যের নয়। 

এই পরিদৃশ্তমান পৃথিবী নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর 
মধ্যে যা কিছু আছে প্রত্যেক পদার্থটি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ এবং 
মানব cate মায়ার (ভ্রান্তির ) দ্বারায় আবদ্ধ অর্থাৎ অপরের 
alata শাসিত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানবগ্রোষ্ঠী যেখান থেকে এসেছেন 
সেটা স্বাধীনতার রাজ্য। একদিন মানব গোষ্ঠী স্বাধীন ছিলেন এখন 
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পরাধীন VA পড়েছেন দেশ ও কালের মধ্যে পড়ে। Simoa 
স্বরূপ ছিল একদিন Coe | ; 

তেজ ( তিজ+ অস ) কর্তৃবাচ্যে ব্ৰহ্ম । আজ মানবের রূপ জড় 
ও শক্তিতে পরিণত হ’য়েছে। 

তাই বেদান্ত বলেছেন মুক্তই তোমাদের স্বরূপ, তোমাদের বন্ধন 
কখনই হয় নি; মনের ভ্রান্তিমাত্র। .. 

তাই জগতগুরু, পতিতপাবন, দীনের বন্ধু, জ্ঞানদাত| ভগবান 
AAIE পরমহংসদেব বলেছেন, “যতক্ষণ এই ভ্রান্তির (মায়ার) 
জগতের মধ্যে থাকতে হবে ততক্ষণ তোমাদের একজন শাসককে 


মানতেই হবে, তাঁকে কালী, God, বা আল্লা যাই নাম দাও না 


কেন। যতক্ষণ এই পরিদৃশ্তমান (মায়ার) পৃথিবীতে থাকবে ততক্ষণ 
এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর *নিয়মও মানতে হবে। কাধ্যকারণের 
সম্বন্ধকেও মানতে হবে, আর AQ ও নৈশ্চিত্যবাদকেও মানতে 
হবে। কারণ এ ra রাজ্য ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাইরে । .., 

তাহলে দেখা গেল ইন্দ্রিয় রাজ্যের বাইরে al যাওয়া/প্রধ্যন্ত এই 


_ ভব নিশ্বজগত বধন একটি জুনিয়িত যন, তখন তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে 
একটা কার্ষ-কারণ সব্বদ্ধের স্তর রয়েছে তা’ নিতে হয় মেনে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির যতই উন্নতি হ'তে লাগল, ততই আধুনিক বিজ্ঞানীরা এমন সব তথ্যের 
আবিষ্কার করতে লাগলেন যাতে প্রকৃতির একাহুবতিতার নীতি এবং হেতুবাদ 
ও নৈশ্চিত্যবাদের ভিত্তি গেল শিথিল হয়ে। বিংশ শতাব্দীর নব-বিজ্ঞান গড়ে 
‘উঠেছে এই সব তথ্যের উপর l 

উনবিংশ শতাব্দীর নব-বিজ্ঞানীদের এই পাক! বিশ্ব যন্ত্রটর মধ্যে, বিংশ শতাব্দীর 
নব-বিজ্ঞানীর! বের করেছেন অনেক ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতা | মোট কথা বিংশ শতাব্দীর 
নব বিজ্ঞানীদের মতে এই বিশ্বজ্গৎ আসলে একটা যন্ত্র বা মেশিন নয়। এই সব 
ত্রুটি বা অমন্ূর্ণতা ধরা পড়েছে শুধু সুক্মতম পরমাণু লোকের ভিতর এবং 
অতিকায় নক্ষত্র জগতে । সাধারণ ব্যবহারিক জগতটা মোটের উপর যন্ত্রে 
মতনই চলে এবং এই জগতে যা কিছু ঘটছে তা, সবই রয়েছে কার্যকারণ সুত্রে 
গাথা, এতে অনিশ্চিতের আশঙ্কার কোনই স্থান নেই। এইটিই বিংশ শতাব্দীর 
'নব-বিজ্ঞানীদের Prats | 
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সম রাজ্যের ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভূতি করা যাবে না। আর প্রত্যক্ষ 
SEIS না হওয়া পৰ্য্যন্ত এই স্থূল রাজ্যকেও কোন রকমেই 
অস্বীকার করা যায় না। আর এই স্থল রাজ্যকে পঞ্চ ইন্জিয়ে গঠিত 
মনই কেবল: এই স্থূল জগতকে প্রত্যক্ষ অনুভব FNE | 


-বলেছেন-_ 
“og? যখন না থাকে ব্রহ্ম তখন বলি কৈ” 


যতক্ষণ এই সৃষ্টি রয়েছে অর্থাৎ মন ( IRER ) এই মন: সম্পূর্ণরূপে : 


বৃত্তিহীন না হওয় পর্যন্ত, ততক্ষণ তেজরশ্মির জগৎ ( নববিজ্ঞানিদের 
মত) অর্থাৎ qma কথা বল! যায় না আর ব্রহ্মজ্ঞ (তেজজ্ঞ ) না 
- হওয়া পৰ্যন্ত সাকাররূপে একজন শাসনের দণ্ডযুণ্ডের কর্তাকে মানতেই 
হবে। তা কালী, God, আল্লা যে কোন নাম দাও না কেন। 
তাহলে দেখা গেল বেদান্ত যে আগে বলেছেন ata] কোন মতবাদ 
নয়, জগৎ বর্ণনার গতির নামই মায়া। তাই বেদান্ত বলৈছেন 


মায়াতে (ভ্রমেতে ) খাচ্ছি, শুচ্ছি, পাহাড়, বাড়ী, তুমি, আমি, 


আলাদা ভাবছি মোটকথা পঞ্চইন্ড্রিয়ের দ্বার! যা কিছু অনুভব করছ 
সবই *ভুল। বেদান্তের মতবাদের সঙ্গে AR আইনৃষ্টাইনের মতবাদ 
এক ছিটে ফৌঁটাও পার্থক্য নেই। 


* আইষ্টাইনের মতে বিশ্বজগতের উপাদান হচ্ছে ঘটনারাজি, জড় পদার্থ : 
অণুপরযাণুর সমষ্টি মোটেই নয়। আসলে আমরা কোন পদার্থকে অনুভব করতে ' 


পারি না; ইন্দরিয়ের দ্বারা বা যন্ত্রের দ্বারা যা আমরা! অনুভব করি তা, হ'ল ঘটনা | 
এই সব ঘটন! পরমাণু ক্ষণস্থায়ী এরা মুহূর্তেরজন্ত জন্মায় এবং মুহুর্তেই লোপ 
পায়। যখন আমরা বলি যে পাহাড় দেখছি, তখন যথার্থ পাহাড় বলে আমরা! 
কিছু দেখি না। পাহাড় দেখাটা যেন একটা ata | বস্তুত আমর! কতকগুলি 
আলোর তরনদের সংস্পর্শে আসি আমাদের দর্শনেন্দিয়ের সহযোগে । এই 
‘আলোক তরনগুলি আমাদের চোখে পড়ে কতকগুলি ঘটনার সৃষ্টি করে, তাঁরা! 
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ah আইনষ্টাইন আরও একটি সুন্দর কথা বলেছেন__ এই 
পরিদৃশ্ঠমান ‘জগতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সবই আলোর লীলা, 
আলো অর্থে এখানে তেজ (Saree) বুঝায়। থযি আইনষ্টাইনের 
সর্বশেষ মতবাদ হচ্ছে বন্ত ও শক্তি মনে করি যাকে আসলে তা AA | 
দৃশ্যমান জগতই হচ্ছে মায়াময় । 
এই কথ! হ'তে এটা বুঝা যাচ্ছে তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদ 
মতাবলম্বী। কারণ তীর মত এই ATINA জগৎ তেজের (AA) 
প্রতিবিস্ব মাত্র, quiere এই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। আর অদ্বৈত- 
বেদান্তের মত সর্বব্যাগী Sea এই জীবজগৎ *অধ্যস্ত মাত্র। 
খবি আইন্ষ্টাইন্‌ এই মায়ার রাজ্যের বাইরে যাবার পথটির সন্ধান 
দিতে পারেন নি, অবশ্য ইঙ্গিত রেখে গেছেন। তাই খষি বার বার 
বলেছেন যে, পূর্ণ সত্যের সন্ধান এখনও মেলেনি তার আপেক্ষিকতা- 
বাদে। অনেক কিছু জানা সম্ভব__তাঁ শুধু পরীক্ষার ফলে হবে না। 
তাঁর জন্য চাই কঠোর সাধনা ও একাগ্র চিন্তা | 


TUN 


আবার আমাদের স্বাযুতন্ততে করে অন্ত সকল ঘটনা, এবং এইগুলি পুনরায় 


আমাদের মাথার মধ্যে ঘটায় WA Wal! এই সব ঘটনার মধ্যে যে কোনটি 
সত্যকার পাহাড় না থাকলেও আমাদের মধ্যে পাহাড়ের অন্তুভূতির R করতে 
পারে-_যেমন স্বপ্নে, ভ্রমে বা নেশার ঘোরেও লোকে পাহাড় দেখতে পারে। 
এর! সব আলোক SATA বা কম্পনের ঘটনা, যা একটি কেন্দ্র হতে চারিধারে 
ছড়াতে থাকে । জলের ঢেউ যেমন ছড়ায় চক্রাকারে। এইসব কেন্দ্র আবার 
ঠিক থাকে না, দেশ-কালের পরিব্যাপ্তিতে শৃন্তাকাশে প্রতিনিয়ত এদের অবস্থান 
যাচ্ছে বদলে । এইসব কেন্দ্রকে জড় পরমাণু বা তার 'উপাদান, ইলেকট্রন». 
প্রোটনরূপে অনুমান করি। এরাই ঘটনার কারণ। এই সব ঘটনার সাহায্যেই 
আমরা অলক্ষ্যতম ইলেকট্রন বা প্রোটনের অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করি। আসলে 
ঘটনা ছাড়! আর কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

+ * জগতের অন্তরালে যে অক্ষর নিফল ( ate ) পরিবর্তনহীন ব্রহ্ম নিত) 


* বর্তমান, তাহারই উপরিভাগে এই চঞ্চল নিত্য পরিবর্তনশীল বিনশ্বর জগৎ, প্রতীয়” 


মান হয়, কিন্তু এর কোন অবাধিত অস্তিত্ব নাই--শঙ্করাচাখ। 
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আর একটি শেষ প্রশ্ন আসছে, এর মীমাংসাতে, অর্থাৎ মনে 
যে সংশয় আসছে সেটার নিরসনেই হবে সব জিজ্ঞাসারই চির 
অবসান। এখন প্রশ্নই বা কি আর তার সমাধানই বা কি? 
প্রশ্নটি এই-_নববিজ্ঞানীরা উপস্থিত বলছেন কার্য-কারণের 
বাইরেও আর একটি স্বাধীন রাজ্য রয়েছে। আর সেই TA 
রাজ্যেরই এই পরিদৃশ্যমানজগৎ প্রতিবিম্ব মাত্র । j 
_ সুতরাং এই পরিদৃষ্যমান জগৎ মিথ্যা (ভ্রম )। 
বেদান্তকে প্রশ্ন কর! হয়েছিল তুমি যে বলেছ জগতে একমাত্র 
আত্মাই বর্তমান। কৈ তাত’ দেখা যায় না? বহু আত্মা 
রয়েছে | 
বেদান্ত উত্তরে বলেছেন তোমাদের দেখার ভ্রম মাত্র। বৃষ্টির 
জলের প্রতিকণাতেই সূর্য্যের সম্পুর্ণ অবয়ব দেখা যায়, সেট! যেমন 
ভ্রম, এই পৃথিবীতে যে এত আত্ম দেখছ এটাও এরকম ভ্রম মাত্র। 
কারণ ইন্দরিয়ের জ্ঞান ভ্রম, কারণ এটি যৌগিক জ্ঞান, মিশ্রন, কখনও 
অমিশ্রনকে জানতে পারে না, ছুই কি ক'রে এককে প্রকাশ ক'রবে 
মূল হ'তেই হয় শাখার জন্ম । 
যে সংশয়টি এসেছে আজ ভারতবাসীর কাছে, বেদান্ত বলছেন 
বড় অদ্ভুত সংশয়কর প্রশ্ন, প্রত্যেক প্রশ্নেরই হয় একটি উত্তর, আর 
এই প্রশ্নটির ছুটি উত্তর | 
১ম উত্তর-_নববিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাইরে 
রয়েছে এই সুক্ষ প্রকৃত রাজ্য । তাহলে নব বিজ্ঞানীদের TH 
রাজ্যের চিন্তা ত্যাগ করতেই হবে। কারণ নববিজ্ঞানীদের জ্ঞানের 
মূল ভিত্তি হ'ল পরীক্ষালন্ধ ইন্দ্রিয়াতজ্ঞান কিন্তু GH রাজ্যের 
বেলায় এই মত আঁর খাটছে না। আরও একটি কথা-_ন্ববিজ্ঞানীরা 


.  কানদিনই এই qantar Stat প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারবেন 


ati কারণ তাদের ধারণা আছে ইন্দ্রিয় রাজ্যের বাইরে কোন জ্ঞান: 
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থাকা সম্ভব নয়, আর বদিও কিছু ate সেত অজ্ঞান ATE! | 
আগে অবশ্য দেখান হঃয়েছে জ্ঞানাতীত অবস্থাটি কি? 
২য় উত্তর_বেদীত্ত বলেন, নব বিজ্ঞানীর! এই পরিদৃশ্তমান জগতকে 
কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না, মানবজাতির কল্যাণে যে We 
কোন কাজে লাগেনা, মানুষের জীবনে সেই বস্তুর প্রয়োজন কি? 
এই মতবাদই হ’ল নববিজ্ঞানীদের মূল আদর্শ, TA A জগৎ হ'ত 
কোন পদার্থ এনে যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপকার লাগে 
“এমন বস্তুও নববিজ্ঞানীরা মানব সমাজকে কিছুই উপহার দিতে 
পারবেন না এটা চরম সত্য। এই সিদ্ধান্তকে কোন মতেই 
খণ্ডন করা যায়-না। আর এও দেখা গেল নববিজ্ঞান পূর্ণ নয় 
অপুর্ণ। বেদান্ত আরো বলেছেন, নব বিজ্ঞান যে অপূর্ণ তার মূল 
কারণ LA রাজ্যে যাবার কোন পথই জানা নেই। 
তোমার নিশ্চয় মনে আছে আগে তোমায় বলেছি, তোমার প্রশ্নের 
উত্তর দেবার পর। বেদান্ত তোমার পণ্ডিতদের যে প্রশ্ন করবেন, আর 
যখনই তোমার পণ্ডিতর! ওই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। 
তখনই তোমার পণ্ডিতদের WAA (personality ) খণ্ড খণ্ড 
হ'য়ে মাটিতে লোটাবে। তখনই হবে তাদের পূর্ণ বিকাশ, নিজ 
জ্যোতিতে হবেন উদ্ভাসিত। ক্ষুদ্র অহং লয় হয়ে, বিশ্ব অহংয়ে 
হবেন পরিণত। তখনই অপরের দুঃখ, নিজের দুঃখ বলে মনে 
হবে, অপরের উন্নতি নিজের উন্নতি বলে মনে হবে, অপরের অবনতি 
নিজের অবনতি বলে মনে হবে। 
তখনই তীরা বলতে পারবেন ক্ষুদ্র ছাগ শিশুকে ছেড়ে দাও 
আমায় যুপ কাণ্ঠে বলি দাও তোমার পরম কল্যাণ হবে। 


তখনই Stal বলতে পারবেন ক্রসে বিদ্ধ VA রক্তাক্ত কলেবরে . 


কাকে অভিশাপ দেব, আর কাকেই বা at করব, আমিই ওরা, 
ওরাই আমি, আমাতেই যে সব। 
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তখনই Stal বলতে পারবেন মেরেছ কলসীর al তা বলে কি 
তোমায় ভালবাসব al | ৃ 

তখনই Stal আততায়ীর হাতে রিভলবার দেখে বলতে পারবেন, 
তুমিই আমার আরাধ্য রাম, আর আমি নিজেই যে রাম। 

তখনই আসবে পৃথিবীতে" শান্তি, তখনই এই দানব পৃথিবী 
স্ব্গরাজ্যে হবে পরিণত।- তখনই হবে নব বিজ্ঞানের চরম সাফল্য ও 
নব বিজ্ঞান এসে বেদান্তে লীন- হয়ে নাম ধারণ করবে 
ধর্মবিজ্ঞান | 

এই প্রশ্নের - উত্তরেই হবে 'তোমার পণ্ডিতদের ব্যক্তিত্বের 
চির-অবসান। এইবার বেদান্ত তোমার পণ্ডিতদের শেষ প্রশ্ন 
করছেন i ৰ 

প্রশ্নটি এই- মন্ুষ্যজাতির চিরকালেরই বল, আর ন! হয় 
চিরবিস্ময়ই বল, ও একই কথা। যদি হাইড্রোজেন .পরমাঁণু হ'তে 
এ জড় জগৎ অবিরাম স্থষ্টি হ’চ্ছে। তবে কি বিশ্বজগৎ ক্রমশঃই 


বেড়ে চলেছে? এর প্রমাণ অবশ্য তোমর! পেয়েছ কিন্তবন্থষ্টির : 


পূর্বে যখন হাইড্রোজেন ছিল ন! তখন এই বিশ্বের কি অবস্থা ছিল? 

দর্শন শাস্ত্রের জনক মহামুনি কপিল যা বলেছেন, তাই পুনঃর্বার 
তোমাদের বলতেই হবে অন্ত কোন পথ নেই, মহামুনি কপিল 
বলেছেন 

এস্ষ্টির প্রারন্তে সকল আকাশ ও দেশ জুড়ে ছিল নিরাকার, 
নিক্কিয়, নিধিকার, নিশ্চল, নিত্য, অব্যক্ত, অনাদি ও অনন্ত তেজ বা 
‘কারণ সত্তা 1” 

এইবার বেদান্ত তোমার পণ্ডিতদের ডেকে অতি caren সহিত 
বলছেন আমার কাঁজ শেষ হ’য়েছে এবার তোমাদের কাজ। 
তোমাদের উপর পাশ্চাত্যজাতির দেবত্ব প্রকাশের গুরুদায়িত্ব ভার 
অর্পণ করলাম, আমি অতি বৃদ্ধ আর তোমরা যুবক | আমার উদ্ধত 
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বীর, বিজয়ী, গবিত ও মহাপ্রাণ সন্তান, তোমাদের আমি বৈদান্তিক 
উপাধিতে ভূষিত করলাম। ie 

এই উপাধি স্যার, লর্ড ও নোবল নয় এর বহু বহু উপরে, এই 
উপাধির AT King of King (রাজার রাজা ) 1 

তোমরা সম্পুর্ণ তত্ব অনুভব করতে পেরেছ বটে কিন্তু এখন বাকী 
(কেবলমাত্র কার্যে পরিণত করা । 

এই তত্বকে কার্যে পরিণত করবার পথ কে দেখাতে পারেন? 

যিনি এই ware নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন 
অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞান-ন্বরূপ i eo ০: 

কোথায় সেই মহান্‌ জ্যোতির্ময় সর্বজ্ঞ নিত্য, যুক্ত, TATE, 
মহাতেজ স্বরূপ, সর্বআত্মার আত্মা-ন্বরূপ, সর্বশক্তির শক্তিন্বরূপ, 
বিজ্ঞানন্বরূপ, কল্পতরু ; চৈতগ্তময়, প্রেমময়, লীলাময়, TATI 

চেয়ে দেখ ভারতের এক মহানগরী কলিকাতার উপকণ্ঠে 
_- দক্ষিণেশ্বরে দাড়িয়ে আজ তিনি জগতের প্রত্যেক মানবের কল্যাণের 
তরে দেবেন পথের সন্ধান। জগতের আজ প্রত্যেককে করবেন 
দীক্ষিত তার মহান্‌ মন্ত্র উচ্চারণ করে। 

তাই পৃথিবী আজ Ate মনুত্ব জাতি আজ তার নিজের স্বরূপে 
ফিরে গেছে, হিংসা, we কিছুই নেই, সাপ ga প্রবৃত্তি ছেড়ে 
ব্যাঙ্কে আলিঙ্গন করছে, বাঘ মেযকে স্নেহে জড়িয়ে ধরেছে, বিটগী ও 
লতা যেন আজ আরও স্নেহের ডোরে আবদ্ধ, সমুদ্র আজ শান্ত, 
পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতি আজ আনন্দে অধীর, নব-বিজ্ঞানীরা আজ 
হবেন দীক্ষিত, আজ হবেন স্বাধীন ও মুক্ত, আর প্রাশ্চাত্যের 
সকল MANS দেবেন মুক্তির আস্বাদন | 

ৃ এইবার ভগবান কল্পতরু, বিপদবারণ নারায়ণ অশনি নিনাদে 

মন্ত্র ঘোষণা করলেন, নিজের হৃদৃপদ্বোর. দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে 


১৫৮ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


` >j 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS f 


বললেন “A. নেই ভাণ্ডে তা নেই ভূভাণ্ডে”, তারপর তিনি vte | 
অন্থুসন্ধান কি করে কার্যে পরিণত করতে হয় ত| দেখাবার জন্য 
আত্মস্থ হ'লেন পরক্ষণেই দেহ স্পন্দনহীন, চক্ষু দুটি স্থির, নিধিকল্লন্থ, 
SAN আর পরমাত্মা যেন এক কোথাও কোন প্রভেদ নেই 
তিনিই জ্যোতিময aa ( com) ব্ৰহ্মই তিনি, তিনিই ব্ৰহ্ম । 
“তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্‌ দৈতাদ্বৈত বিবঞ্জিতম্” 
—é গুরবে নমঃ: - 
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ভ্রম-সংশোধন 
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aoe aR Gel শুধু গুণ mee হইয়া থাকে। গুণের অপর 
শে হইল জ্ঞান! কিন্তু গুণের অতীত এক অবস্থায় hey জ্ঞান আসিয়া 


ভারত আজ ক্রুত ইয়াঞ্ধি- ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। কোকোকোলা 
চুইংগাম খাওয়ার অভ্যাস ae করিয়া বিস্তার লাভ করিতেছে। ভারতের 

| যে রহসাময়তার আকর্ষণ একদা! প্রতিচাবামীকে টানিত, এখন তা ক্রমেই 
ন meee ম্যম। 


